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১৪ লং আনম্ব চাতীজ্জর্গী জেন, 
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সুজ ভিন টানা! আনম 


পন অ্যাক্সে। গুজানত কিক, কই্জে: 
আহিল ব্রা ক অজিত. 


সূচীপত্র 


উৎমর্ন গন্ত ৮১৯ 


উপক্রমণিকা 


বাঙ্গালার রাজ! শুদ্ধি খু, হুযুদ্ধি খার রাজাচাতি ও তাহার 
বৃন্দাবন গমন, বাঙ্গালার শাননকর্তা হোমেন সা, বাঙলার প্রত 
শামনকর্ত। হিঙগুরা, নবন্ধীগেয় কাছী টাদ খা, কাছ জনীগারগগ, 
রাকণের প্রাহূর্তাব ও জন্তাঙ্জ জাতির হীনাবস্থা, নদীয়ায় ফোটাল জগাই 
মাঁধাই, নদীর! বিষিধ পাড়ায় বিলি, লোকের সঙ্ছল জবস্থ!। নদীয়া ধর্ম 
ও হিস চর্চার প্রাহুর্াব, বৃন্দাবন জনম, শাকের প্রাুর্তাঘ ও বৈফাথের 
হীনাবন্থা তন-সাধন, অধ্যাপকগণ সমাজের কর্তা, সারের প্রাহর্চায ও 
ধর্ধের গ্রতি জনাস্থী, নৈয়ার়িক রাম সিদ্ধান্তবাদীশ। মহেখর বিশাধ, 
নীলাঙবয চক্বর্ী, সার্তৌম ও বাচন্পতি, বাছদের সার্ধাতৌম, নবদীগ 
বিচ মইন উন, প্রতি গলিতে টোল ও সহজ সহজ পড়ার গাগা, 
বাদে সর্মিভৌগ মিখিল! হইতে ভাের গ্রন্থ বস ফ্রি আদেন 
ছুনাধ, তবানদ। রঘুনদ্বন। রৃকানদ প্রভৃতি প্রনি পরিকগগ, 
সার্ধাভৌমের উদ়িদ্তায় গমন, রাজা এতাপযত। জগগাধ দির & পচীবেরী। 
 শলীদেবীয় চৌছদাস গর্ভ, ভগৌয়াছের ছয় 


| ।* ] 


প্রথম অধ্যায় 

নিমাইয়ের জল্স, নিমাইয়ের হরিনামে প্রীতি, চৌর' কর্তৃক অপহরণ, 
নিমাইয়ের অগ্রাকৃতিক গুণ, জোতির্পয় মুর্তি, শচী ও নিমাই, কুকুরের 
ছানা, নিমাইয়ের নৃত্য, শিশুর সঙ্গে হরিপকীর্তভন, বিজ্ঞলোকের সেই দলে 
বৃতা, শ্রীবলরাম দাসের পদ্দ, নিমাইয়ের ননি পেয়ে নৃতা, পিতার শাসন, 
জননী লইয়া! থেলা, নিমাই কথ কহিযে না, নিমাইয়ের খেলা, নিমাইয়ের 
একাদলীর নৈবেগ্ক ভোজন, ঘরে আলোর-মানুষ, শচীর হঠীপৃজা, হঠী 
কারি মানিলেন, মুরারির ক্রোধ, নিমাইকে প্রণাম । ১০২৮ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


' বিশ্বরূপ, নিমাই ও দাদ।, বিশ্বরপের বৈরাগ্য, বিশ্বরূপের সঙ্গ্যাস, শচী 
কগল্লাথের অবস্থা, জগগ্সাথের প্রার্থন।, বিশ্বরূপের অন্তর্ধান। ২৯-৩৯ 


তৃতীয় অধ্যায় 
নিমাইয়ের পাঠ বদ্ধ, নিমাইয়ের উপদ্রব, নিমাইয়ের চাঞ্চল্য, 
বনিমাইয়ের উপবীত, নিমাইয়ের আবেশ এ আবেশ কি? জগনাথের 
'্মন্িমকাল। জগঞন্সাথের অবস্থা | 9০.৮৪৪ 


চতুর্থ অধ্যায় 
নিমাইয়ের পাঠ, নিমাই ও রঘুনাথ, নৈর়ায়িক নিমাই, নিমাইয়ের 
€টোল। নিমাইয়ের বিবাহ, নিমাই ও পহটিয়, যুকুনন দত্ত, গদাধর শিশ্র, 
ঈশ্বরপুরী, পূর্বাঞ্চলে গমন, তপন মিশ্র, গৃহে প্রত্যাগমন, পূর্বাঞ্চলে 
হরিনাম, নিমাই পঞ্জিতের টোল, কেশব কাশ্টিরী, নিমাই ও দিথিজয়ী, 
িিজীর. . সহিত নিমাইয়ের বিচার, ধিথিজযীর কাহিনী, দিশবিবীর 
ববরাগ্য । ০৬, 


[1] 


পঞ্চম অধ্যায় 
শ্রীবাসের সহিত কৌতুক, নিমাইয়ের মোহিনী-শক্তি, তত্থযায় 
প্রভৃতির সহিত রঙ্গ, শ্রীধর, শ্রীধরের সহিত খোল! কাড়াকাড়ি । ৭৪--৮*' 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


বিবাহের প্রস্তাব, বাল্যে বিষুঃপ্রিয়াঃ বিষুগপ্রিয্ার নবানুরাগ, গণকের 
অগুভ -বার্ডা, সনাতন-গৃহে হাহাকার, বিবাহের জায়োজন, নিমাইয়ের, 
বেশ-বিস্তাস, শুভ-্দৃটি নিমাই ও বিষু্রিয়া, পদাুষ্ঠে উদ্ট, শচীয় 


আনন। | ৮১৯৪: 

সপ্তম অধ্যায় | 

গয়ায় প্রপাদপল্প দর্শন, নিমাই ও ঈশ্বরপুরী, মনত্গ্রহণ, নিমাইয়েছর 

প্রকৃতি পরিবর্তন, নদীয়ায় গ্রত্যাবর্তন | ৯৫১৪২ 
অম অধ্যায় 


“কথা কইতে কইতে নীরব হলে”, শয়ন-মন্দিরে, প্রথম রজনী 
যাপন, শ্রীমান্‌ ও শ্রীবাস পঞ্ডিত, বড় শুভস্পংবাদ, শুর্লাত্বরের বাটাতে 
গদাধর, গুরু গঙ্জাদাসের সহিত সাক্ষাৎ, পুরুযোতম সঞ্জয়।  ১০৬-০১১২ 


নবম অধ্যায় ৃ 

নিমাই পণ্ডিত ও পড়ূয়াগণ, নিমাই ও পড় রাগণের কখোপিফখন, 
গঙজাদাসের, বাৎসন্য ভাবে ভৎনা, বত্বগর্ভের বাটীতে, রঞজগর্ভের প্রতি: 
কুঁপা, নিমাই ও শিল্যগণ, গ্রন্থে ভোর) শুভ, হস্ত আর 
'নিষাইয়ের অবস্থা ৷ 8৯৩ । 


(1% 


4 দশম অধ্যায় র 
নিমাইকের একি হলো, নিমাই ও শ্রীবাস, নিমাইিয়ের  খরসেব, 
(87181%8 অহৈত ও নিমাই, নিমাইফের চরণ 
পুজা, অইৈতের স্দিগ্ধ চিত্ত, অধ্মৈতের শান্তিপুর গমন। ১২৪--”১৪৪ 
একাদশ অধ্যায় 
নিষাই ও অন্ত পার্ধদগগ, নিগাইয়ের' নবাহুরাগ, নিমাইয়ের অঙ্গে 
ভাবের লক্ষণ, নিমাই কেন নৃত্যকারী?1 নিমাই পরশমণি, তখনকার 
ক্বীর্ডম, নামে আনন । ১৩৫---১৪৬ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
গদাধরকে প্রেমদান, শুক্লাপ্থরকে প্রেমদাঁন, প্রীবাসের ভবনে কীর্ভন 
জইযা চর্চা, কাজির কাছে নালিশ, পাতসা! নিমাইকে ধরিবে এইরূপ 
জনরব, নিমাইয়ের অকুতোভয় । ১৪৭--১৫৪ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
শ্রীবাসের অবস্থা, অভিষেফের আয়োজন, অভিষেক ও বিষুখটায় 
উপবেশন, শ্রীবাসের শগ্গন-্গৃহ, ভ্রীভগবানের পরিচয়, নারারদীকে প্রেম- 
দান, ত্রীলোহগাণের প্রার্থনাঃ “তোমাদের চিত আমাভে হৌক”, “আমি 
এখন বাই, পরে আগিব।” নিমাই ও মুরারি, নিমাইয়ের বরাহ-আবেশ। 
্ারিয প্রতি প্রত্র উপবেশ, নিমাইরের ভক্ত ও ভগবাদ্‌ ভাব । 


১৫৫.--১৪ 

চু অধ 
: “নিন নী উপনীত, নন্দন আচার্যের বাড়ীতে, নিতাই 
দিহাইরের কোলে, নিতাই ও নিমহক্বের কথা, সফলের প্রানের 


[ 1? ] 
তে গম, নার পরি, নিতাইয়ের দণ্ড কমণ্দু ভাজিত্া ফেলা 
নিতাইয়ের -ব্যাসপূজা,' নিভাইয়ের বড়তুজ-মৃত্তি দর্শন। শচীর নিভাইকে 
'বিশ্বরূপ বোধ । | ' ১৬৮৮১৮৯ 

নিমাইয়ের অইৈতের নিকট গমন, অদ্বৈত প্রীভগবান্‌ দর্শন করিতে 


চলিয়াছেন, অৈতের প্ভগবান্-নর্শন, অধ্বৈতের এ্রতগবান্-পূজা। 
অহ্বৈতের নৃত্য, অহৈতের অপরূপ বর-প্রার্থন। । ১৮২১৮ 


ষোড়শ অধ্যায়. 
হান্ত কৌতুক, অধৈতের 'বপন-দর্শনের প্রার্থনা, অইৈতের প্রিয়রপ। 
শ্রীমছৈতের চেতন-লোপ ও শ্ঠামক্ূপ দর্শন, শ্রীঅখৈতের প্রীগৌরা্কে 
কফ্ণরূপে দর্শন। ১৯৬-৮১৪৭ 
সপ্তধশ অধ্যায় . 
পুওরীক বিগ্তানিধি, বিভানিধি ও গদাধর, গদাধরের বিস্তানিধিন্। 
প্রতি অবজাঠ গদাধরের অনুতাপ ও বিভানিধির লিফট মন জবার 
সঙ্করপ, বিদ্তানিধির নিমাইকে দর্শন, নিমাই ও বিস্তানিধি, বিস্তানিধির 


পরিচয় । ৰ ১২৪৮২ ০৪ 
অগাদশ অধ্যার 

পার্দের নিকট নিমারের তগবন্তাব ও তক্তভাব, মিমাই- সন্ধে 

'ভক্তগণের দ্িবিধ ভাব, প্রীরুষ্ণলীলার কাহিনী, নিমাই কি ঠতাই 

ভগবান? নিমাই কি জগরল? মহাগ্রকাশ, অভিিক, হিস, 

হরিদাসের অঙ্গে বেজাধাত, প্রহরির নিকট অন্ত প্রার্থনা; হ্রীজগবন্‌, 


[ ॥* 1 


'অতিশ্বড় মহাশয়, ভীবের ঘরে ভগবানের সেবা, প্রতৃর পুজা, কেহ 
তগবান্-কাচকাচিতে পারে নাঃ ভগবানের মধুর ভাব, ভগবানের, 
ভোঙন, ভক্তগণের সহিত কথাবা্ডা, শচী ও নিমাই, শচীঘ্বেবীকে- 
প্রেমদান, তগব।নের আরতি, শ্রীধরের প্রতি কৃপা, শ্রীধরের প্রার্থনা, 
মুয়ারির গ্রতি কৃপা, হরিদাসের প্রার্থনা, মুকুদের দণ্ড, মুকুন্দের গ্রতি 
প্রসন্, শ্রীভগবানের সহিত ভক্তগণের বিহার, শ্রীভগবানের নবরূপ ধারণ, 
করিবার প্রার্থনা, প্রীনিমাইয়ের ঘোরতর মৃচ্ছা, নিমাইয়ের অঙ্গে পুলক- 
দর্শন, নিষাইয়ের.চেতন-প্রান্ডি। ২+৬--২৪৩ 


উনবিংশ অধ্যায় 


নিত্যাননের পাদদোদক পান, নদীয়া টলমল, তখনকার অবস্থা, 
নদীয়ার প্রথম হরিনাম প্রচার, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কৃষ্ণনাম বিতরণ, 
প্রভুর নিকট জগাই যাধাইয়ের জন নিত্যানিনের নিবেদন, জগাই 
আধাইয়ের তয়ে সশঙ্কিত, জগাই মাধাই উদ্ধার আরম্ত, প্রীগৌরাঙ্গের মধুর 
বৃত্য, জগাই মাধাইয়ের নিদ্রাভ্গ, জগাই মাধাইয়ের ক্রোধ, নিতায়ের 
মন্তকে মাধাইয়ের কলসী-ধণ্ড ফেলিয়! মারা, প্রীনিতাইয়ের নৃতা, নিমাই 
ও জগাই মাধাই, ছুবর্শন-চক্রের আহ্বান, নিত্যাননের কাকুতি-মিনতি;, 
জগাইয়ের প্রতি গ্রভুর করণা, গ্রভু ও মাধাই, মাধাইয়ের প্রতি কৃপা, 
জগাই মাধাই গ্গাতীরে, প্রভু তক্তগণ ও অগাই মাধাই গঙ্গার মাঝারে, 
প্রভুর পাপ-ভিক্ষা ও জগাই মাধাইয়ের নিষ্পাপ হওয়া, মাঁধাইয়ের ঘোর. 
আত্মগানি, মাধাইয়ের মীপ্রার্থনা, ভগবান আপন নিয়ম আপনি, 
কঙ্যন করেল না, মাধাইয়ের ঘাট । | ২৪৫--২৭: 


স্্ীমলাচরণ 


সর্বাগ্রে সেই সর্ধজীবের প্রাণ ্রত্ীভগবানের পাদগন্পে আমি 
আমার অভিষ্ন-কলেবর শ্রীবলরাম দাসের ছুটি পা অপ করিয়! প্রণাম, 
করিব। 


(১) 
জঞানাতীত মায়াতীত তোমা বনে থাকে। 
তবে কি এ কুত্্র জীব গাবে ন| তোমাকে? 
ভক্তি ও স্নেছেতে যদি ন| তুলিবে তূমি। 
তবে প্রিয় বলি কি আর ন| ডাকিব আমি? 
গ্রাণনাথ পিত। সখ! মধন্ধ মধুর 
বড় হয়ে সে সব কি করে' দিবে দুর? 
মায়া মিশাইয়। এসো গ্রতু ভগবান্‌। 
ছুট কথা কহি তবে জুড়াইব গ্রাথ। 
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে যদি রবে। 
কির়পেতে বরাম তোম। লাগ পাবে? 


ভীঅমির-নিমাইশচরিত 
(২) 


আমি আর শ্রীগৌরাঙ্গ : 


তণ্ত বালুকার, আছিস শুইয়া 
চকিতের মত এলে! । 

শীতল নিকুঞ্জে, যথ! ভূ গুজে 

গৌর আমায় নিয়ে গেল ॥ 

কি গুণে আইল, কেন দয়! হলে, 
কিছু আমি নাহি জানি। 

সরল থলিতে, গৌরাঙ্গ আমার 
অসাধন চিন্তামণি ॥ 

কুষ্ধে নিয্। গেল, অঙ্গ জুড়াইল, 
আমি ইতি উতি চাই। 

সুন্দর এমন, লীতল কানন, 
কতু আমি দেখি নাই 

এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়!, . 
সদ! ছাধু ভূবু খাই। 

বুঝিলাম ঘনে, পাচ্ছ এত দিনে, 
প্রাণ জুড়াবার ঠাই ॥ 

অনে বিচারিু, | যা! হতে পাইন, 

 ছঃখ-মাবে হুখ আত | 


 উ্ীমলাচযণ 
মনে মনে বলি, -গুন যোর সখা 
আমি দাস, তুমি প্রভু । 
সম্পদে বিপদে রেখো রাজ পদে, 
তোম! নাহি সভূলি কভু 
গগৌরলীলা গুণ, শ্রবগ পঠন, 
করি প্রাণ এলাইল।. 
গৌরাঙ রুপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে, 
নয়নে আইল জল ॥ 
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে, 
ভাবি এর! নিজ জন । 
স্বীয়ে অমি ভি, আমার শ্গৌর 
ইছার। তাহারি গণ ॥ 
খোল করগাল-. ধ্বনি কানে গেলে, 
শ্রীগৌরাঙ্জ পড়ে মনে। 
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করিঃ 
ধেয়ে বাই সেই স্থানে ॥ 
বৈষবের পুথি, . চরিতামৃতাদি, 
দেখিলে বুকেতে করি। 
পড়িতে ন। পারিঃ কুচীপজ হেক্লি, 
| কানসির। কাশ্দিয়া মি ॥ 
পুত্তকশবিক্রেতা, - পুথি শিরে কছি, 
পথে পথে যথা ভ্রমে। . ॥ ; 
তার পিছু পিছু, ঘুর বেড়ি, 
| চেয়ে থাকি পুথি পালে ॥ 


ভ্রীজমিয়*নিমাইস্চরিত 


বটতল! বাই, ছু'ধারেতে চাই, 
বৈষবের গু'ধি আছে । 

ইহাই ভাবিয়া, থাকি দ্াড়াইয়া, 
সেই দোকানের কাছে ॥ 

সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া, 
কছিতে বুক ফেটে বাঁয়। 

মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞ!) 
করেছিছু গ্রতৃ-পায় ॥ 

বলেছিন্ছ প্রত, “অকারণে তুমি, 
করুণ! করেছ মোরে। 

রাখিব যতনে, তোমারে আদরে, 
হৃদয়ের রাজা! ক'রে ॥ 

যেন উপকার, আপনি করিলে, 
আমি শোধ দিব ধার। 

এই জগ মাঝে, গৌর-গুণ গাব, 
বত দিন বাঁচি আর॥ 


গ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, লিখিয়! লিখিয়া, 
আগে জানাইব জীবে । 

শ্রীগৌরাজ-লীলা, কর্ণেতে পশিলে, 
অবন্ত তোমার হবে ॥ 

এমন পাষাণ, ত্রিজগতে নাই, 
যে গৌরাঙ্গ-লীল! পড়ি। 

ধৈ্ধ্য ধরি রবে মোটে না কান্দিবে” 
না দিবে সে গড়াগড়ি ॥ 


শ্রীম্লাচরণ 


লীল! পড়ি জীবে, নির্মল হইবে, 
তখন কৌপীন পরি। 

গৌর-গুণ কথা ছুঃখী জনে কব, 
জনে জনে গল! ধরি ॥” 

এই সব সাধ, মনে হয়েছিল, 
নব অনুরাগ কালে। 

তখন সদাই গৌর-গুণ গাই, 
ভাসি প্রেমানন্দ জলে ॥ 

সেই অনুরাগ গৌরাজ-সোহাগ, 
পীরিতি-অন্কুর আর। 

কেন ব। আইল, . ফেব নিয়ে গেল, 
এখন হতাশ সার॥ 

“মনে পড়ে প্রভূ তোমায় আমায়, 
কহিতাম কত কথ! । 

তোমা বিনা আর কহি নাই কারু 
আমার মনের ব্যথা ॥ 

সেই সুখ দিন স্থখের মালঞ্, 
কি দোষে ভাঙগিলে প্রতূ। 

সে চাদ-ব্দন, সজল'নয়ন, 
আর কি দেখিব কু?” 

সখের পাখার, শগৌরাঙ আমার, 
তাছে করিতাম খেলা । 


সে সুখ সম্পত্ভি আজি হষ্ট“বিধি, 
কোথ! হরি নিম! গেল! & 


শ্রীঅমিয়*নিমাই চরিত 


বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিন্থ ভোমার+ 
লেবা না পাইয়া তুমি। 

অনাথ করির়। গিয়াছ ফেলির,.. 
কি করিতে পারি আমি ॥ 

মোর অধিকার, অপরাধ করা, 
তোমার করিতে ক্ষমা। 

চির দিন হতে, যুগে আর বুগে, 
এ সম্পর্ক তোমা আমা ॥ 

ভূমি বদি আজ, ফেলি বাও মোরে». 
আর কার কাছে বাব। 

অন্তর্ধামী তুমি, বল দেখি কার- 
কাছে গিরা আখ পাব?” 

আবার কখন, ভাবি মনে মনে, 
তোমাতে পীরিতি নাই। 

কৃতজ্ঞতা পাশে, আবদ্ধ হয়েছি, 
তাই তোমা গুণ গাই॥ 

' পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমার, 
এ সম্বন্ধ তোমা সনে। 

তোমাতে আমাতে, বন্ধন যেমন, 
খাতক ও মহাজনে ॥ 

নিঃস্বার্থ পীরিতি, যার তোমা প্রতি. 


সেই তো তোমারে পায়।' 
আমি ভজি তোমা, স্বার্থের লাগিয়া, 
 ফাটাইতে তব তয় 


শ্রীফলাচরণ গং 


ধু 


ইহা সব সত্য, কিন্তু কষুত্ব জীব, 
আপব-সাগরে থাকে । 

বিপদে পড়িলে, স্বভাব দিয়াছ, 
সহজে তোমারে ডাকে ॥ 

এরূপ ভাকিনব!, তোদ! ছখ দেই,. 
ক্ষম মোর অপরাধ । 

তোম! মনোমত, অবশ্ত হইব, 
কর তুমি আশীর্বাদ ॥ 

হে মধু*মুরতি ! নয়ন-আনন, 
নয়ন উপরে বসেো!। 

ওহে প্রাণেশ্বর ! দীতল আনন, 
হয়ে কর হে বাস॥ 

হে পরশমণি ! বিমল আনন,. 
্ীকর মাথায় ধর। 

ছে তুবনবন্ধে। ! জগতস্জানন, 
জগত লীতল কয়॥ 

ভীবগ জান্ধারে, খেরিল সংপারে,. 
উর নবদীপশ্ঠাদ। 

তিমির খুচাও, কপার পূরাও, 


বলরাম দাসন্সাধ র” 


উৎসর্গ পত্র 


শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষের প্রতি-_ 


মেজদাদ। ! তুমি আমাকে এই জড়-জগতে রাখিয়া গোলকধামে 
গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষুপ্রিয়া পত্তিকায় 
নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়/ছিলাম £-- 

"কয়েক বংসর গত হইল, আমর! দুই ভাই একটি শোক গাইয়! 
ব্যথিত হই। তখন আমর! ভাবিলাম যে, যখন সকলকেই মরিতে হইবে, 
তখন মরিবার জঙ্ প্রস্তুত হওয়! কর্তব্য । কিন্তু কি করিব, কোথায় 
যাইব? মরিবার অন্ত প্রস্তুত কিন্ধূপে হইতে হয়? ইহা লইয়! দুই ভাই 
চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম। 

“পরিশেষে ইহ! স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার ছুইটি পথ আছে। 
এক জ্ঞান্পথ, আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্টি ভাল? 
কোন্‌ পথে আমর! যাইব 1 তখন এ সম্বন্ধে কোনরপ সাব্যস্ত করিতে 
না পারিয়া ছুই ভাই ছুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদ! 
লইলেন তক্তি-পথ, আমি জইলাম জান-পথ | এইকপ ভাবে আমর! 
কেহই অনন্ত হইলাম না। কারণ আমার মেজ্দাদ! মধুর প্রকৃতি, 
ভক্তিময় ও সর্বজীবে দয়ালু, আর আমি জানাভিমানী, তেজীয়ান, 
'ক্তিস্ীন ও হ্ব-শৃন্ত। 

“মেজধাদার আমার অপেক্ষা। অনেক নুবিধ। ছিল। কারণ ভক্তি-পথ 
ভ্রীনবনধীপে গ্রগৌরাঙগ পরিষ্কার করিয়। রাখিয়! গিয়াছেন। সে পথ দিয়া 


উৎলর্গ প্র টা, 


“ন্ধ লোফেও যাইতে পারে। অতএব তিনি ্রীচৈতন্তগাগবত, 
শ্রীচৈতষ্চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের 
গুরু কোথায় € 

“অগ্রে আমার কথ! কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া 
জ্ঞান-পথের অনুপন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোগ্াইনগরে 
আমেরিক। হইতে ব্ল্যাভ্যাষস্বী নামী একটি মেম ও অলকট নামক 
এক সাছেব আসিয়াছেন। ইহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক 
অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন । এই কথ৷ শুনিয়া আমি বোস্াই 
নগরে তাহাদের নিকট যাত্র! করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাহাদের গৃছে 
বাস করিলাম । তাহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু 
শিখিপাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিরা যোগাভ্যাস করিতে 
লাগিলাম। কিন্তূদদেহে অপটু, আর কলিকাত। জনাকীর্ণ স্থান। এই 
নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চূর্ণা নদীর ধারে, হাসখালি গ্রামে, একটি পরিত্যক্ত 
নীলকুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে 
লাগিলাম। আর সেখানে নির্জনে কিছু কিছু মনঃসংবমের কাধ্যও 
অভ্যাস করিতে লাগিলাম। র্‌ 

“এদিকে আমার মেজদাদ। মহাশয় আমাদের জন্মস্থান বশোহর জেলান্ছ 
মাগুর] (অযৃতবাজার ) গ্রামে, সপরিবারে থাকিরা ভক্তি-চচ্চা করিতে 
'লাগিলেন। তিমি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরিসংকীর্তনের দল 
করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্ভন করেন, আর অন্ভান্ত সময়ে 
ভক্ভিগ্রস্থানুকঈীগন করেন । মেজদাদ1 মহাশয়ের ভক্কিরদ ক্রমেই উৎকর্ষ 
'লাভ করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গ-গুণে গ্রামস্থ আনেক লোকও তক্তিমান্‌ 
হুইতে লাগিলেন । 

২ 


১০ গ্রঅমিয়নিমাইন্চরিত 


ক্রমে সংকীর্ভনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া 
সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্কেও- 
সংকীর্তন হইতে লাগিল। এইরপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদ। প্রায় অহনিশি' 
সংকীর্ভন করিতে লাগিলেন। 

“গ্রামস্থ লোক সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; এমন কিঃ অনেকে 
আপনাদের সাংসারিক কার্ধ্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন । শেষে 
সংকীর্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকের একদল হুইল, 
এবং স্ত্রীলোকেরাও কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

“আমার মেজদাদ। মহাশয় তখন সংকীর্তনে দশ! প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন । আর তখন তিনি সমুদায় বিষয়-কার্ধ্য বিসর্জন দিয়া কেবল 
ভক্তিতরঙ্জে সম্তরণ দিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। 

“আমাদের প্রায় ছুই মাস দেখা শুনা নাই। কিন্তু মেজদাদ| সমঘ্- 
দিবস কিরূপে যাঁপন করেন, তাহ! প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও 
গ্রত্যহ পত্র লিখি । কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, স্থতরাং বিষয়- 
কথ। ব্যতীত পরমার্থকথ! কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে 
দেখিবার নিমিত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে 
শুভাগমন করিলেন। 

দেখি, মেঝদাদ! মাল। ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু 
পরিবর্তন হুইয়৷ গিয়াছে । মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে মলা মাত্র 
নাই। নয়ন দেখিয়1! বোধ হইল যেন অন্তরে আননোর তরঙ্গ খেলিতেছে। 
মেজদাদার এই পরিবর্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চ্য্যা্থিত হইলাম। 
ভাবিলাম, মেজদা! যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবস্ত কিছু আছে। 

“মেজদাদাকে দর্শন করিয়। বড় স্থুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক 
সন্ধ্যা আহার করেন, মতন্তাদি সমন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। আমি বত 


উৎসর্গ পত্র ১১ 


করিয়৷ তাহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না 
বটে, কিন্তু মত্ন্তাদি বহু প্রকার রহিল। ছুই ভ্রাতা ভোজন করিতে 
বসিলাম। মেজদাদার থালে মোট! চিঙ্গড়ী মাছের ছুটি ভাজ! মাথ! ছিল। 
মেজদাদ1। আসনে বসিলেন। কিন্ধু চিঙ্গড়ীর মাধ! ও অন্তান্ত মতন্তের 
বাঞ্জন দেখিয়া! কাতরভাবে আমার দিকে চাছিতে লাগিলেন । 

“আমি বলিলাম, বৈষণবগণ মতন্তাদি খাইয়। থাকেন, তৃমি কেন খাইবে 
না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্মে খাইলে ধর্ম যায়, না খাইতে ধর্ম 
হয়, অথাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্মের ভাল-মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম আমি, 
মানি না। | 

“মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া! কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া 
রহিলেন। তখন আমি হাসিয়! বলিলাম, ভগ্ডামি করিতে হয় বাহিরে 
করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না 
তখন আমি বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু বত্ব করিয়া! অতি ভক্তিপূর্ববক 
তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে । ভূমি ভক্তিবৎসলের পুজা 
কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু 
মতন্ত হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে 'দিলাম। আমি বখন নিজ হজে 
তাহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম মেজদাদ1| তখন হ। না করিয়। থাকিতে, 
পারিলেন না । এইকরুূপে আমি মেজদাদার ধর্ম নষ্ট করিলাম । 

“দেখ! অবধি আমাদের ছুই জনে কথা চলিতেছে । এক মুহুর্তও ফাক 
নাই। কখন সথখন্দুঃখের কথ! বলিতেছি। ধর্থের কখ। আরম হইলে ধোর 
তর্ক বাধিয়া! গেল । এইরুপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে 
বলিলাম, "তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্ত। যদিও তীহার মতের 
সহিত আমার সমূদ্ায় মিলে না, তবু তাহার নাম করিলে কমায় আনন্দ 
হয়। বিদ্ধ তিনি বে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে গ্রীলোকের, কি হর্বধচেতা। 


১২ শ্রীঅমিয়নিমাইনচরিত 


মহুম্যের জম্ম। তেজন্বী পুরুষের স্্বীলোকের মত কান্দিলে চলিবে 
কেন? পুরুষ জ্ঞানচর্চ1! করিতে পারিলে আর কাল্নাকাটার মধ্যে কেন 
যাইবে ? 

“ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে 
বিশ্বাস ছিল না । এমন কি, মেজদাদ। যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, 
তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রতৃকে পূর্ণব্রহ্ধ বলিয়! শ্বীকার করিতেন ন1। 
সে বাহাহউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথ! লইয়! তর্ক হইল। 
'আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদ। বলেন ভক্তি বড় । কিন্ত মেজদাদ। আমার 
সহিত কখন তর্কে পারিতেন না । তবে আমার আস্তরিক টান বরাবরই 
'ভক্তির দিকে ছিল। 

“মেজনাদা! যদিও তর্কে পারিলেন নাঃ কিন্ত আমি মনে মনে বুঝিলাম 
যে তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়। গিয়াছি ! ফল কথা, 
ধমেজদাদাকে দেখিয়। আমি বেশ বুঝিলামঃ তিনি আমার অপেক্ষা অনেক 
'ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাহার মত হই নাই বলিয়। মনে মনে 
বড় ছুঃখ হইতে লাগিল । কিন্তু মুখে আমি তাহ! হ্বীকার করিলাম না, 
ইহা আমার মনে মনে রহিল । মুখে আশ্ফালন করিতেছিলাম, কিন্ত মনে 
সনে বেশ বুঝিলাম যে, তিনি আমার অপেক্ষ। অনেক বড় হইয়াছেন» 
আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল। 

“বিকালে ছুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম | গাড়ীতেও এ কথ|। 
ফিরিয় আগিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ীর মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হইল, 
েজদাদ। আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রছিলাম । 

«একটু পরে মেজদাদ! গুন্‌ গুন্‌ করিয়া! একটি গীত গাছিতে লাগিলেন । 
শীতটির সমুদয় কথ। বুঝিতে পারিলাম না, কিন্ধু কথা বুঝিবার প্রয়োজন 
হইল না। সেই গীতটি আমার হৃদয় কোমল, ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে 


উৎসর্গ পত্র ১৩ 


লাগিল। ফল বথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মগ্ত বিশেষ। ভক্তের শুগ্ধ 
কণ্ঠম্বরেই জীব মাত্রের হায় স্পর্শ করে। 
মেজদাদ। গুন্‌ গুন্‌ করিয়্। গাহিতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে: 
যেন শ্রীভগবান্‌ আমার হৃদয়ে বসিয়। করুণম্বরে রোদন করিতেছেন। 
আমি মনোনিবেশপুর্বক সেই করণ ও মধুর শ্বর় শুনিতে লাগিলাম। 
ক্রমে উহ! আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ব্রমে আমাকে 
অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্‌ গুন্‌ ব্বরটি শেষে হৃরয়ে রহিয় গেল, 
জন্তাপিও আছে। 
“মেজদাদ| যে গ্ীতটী গাহিতেছিলেন তাহ! আমি পরে শিখিয়াছিলাম । 
সে রীতটী তাহার নিজের কৃত। সেটা এই- 
হা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলি, ধূলায় পড়িল গোর। | 
ধুলায় ধূনরিত অঙ্গ, ছুনয়নে বহে ধার ॥ 
€ গোর! ) ক্ষণেক চেতন! পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই, 
এই ছিল, কোথ। গিয়া, লুকাইল মনচোর] ॥ 
হা হরিঃ হরি হরি, হরি তুমি কোথায় হে, 
তুমি আমার প্রীণধন, তুমি আমার নয়ন-তার! ॥” 
এ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-ঘটিত গীত পূর্বে মহাজনগণ কিছু কিছু 
রচন! করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ ইসা 
গিয়াছিল। সেই প্রথ! মেজদাদা কর্তৃক পুনজ্জীবিত হইল । এখন 
উল্লিখিত আদি গীতটার দেখাদেখি গৌরাঙগলীলা-্ঘটিত কত শত পদের 
চি হইয়াছে। | ূ 
এসে বাহাহউক, পর দিবস যেজদাদা বাড়ী চলিয়। গেলেন। 
তিনি গেলেন বটে কিন্ত কিছু মাখিয়! গেলেন। তাহার সেই করণ 
খ্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয। গেল। মেজগাদ| বাড়ী বাইয়া আমাকে 
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এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,--শিশির ! আমি জুড়াইবার 
নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও 
নাই। ্‌ 

"মেজদাদার এই পত্রে আমি মন্দ্নাহত হইলাম, কারণ বমি বুঝিলাম 
মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যাধ্য। আমি আগেও 
বুঝিয়াছিলাম, তথন আরো! বুঝিলাম, যে আমি বুথ! জ্ঞানের কথ। বলিয়া 
মেজদাদার হৃদয়ে ব্যখ। দিয়াছি। তখন হাদয়-মাঝারে সেই গুন্‌ গুণ শব্দটি 
আরো! যেন কানদিয়৷ উঠিল । 

“তখন ভাবিলাম, প্রীগীরাঙ্জ আমার প্রিয় বস্তা, আমার মেজদাদাও 
'আমার প্রিয় বস্ত। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শশ্রীগৌরাঙ্গের লীল! 
কিছু জান! কর্তব্য । পূর্বেও প্রীগৌরাঙ্গের লীল। কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম 
এবং শুনিয়। উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। বখনই গৌরাঙ্গ-লীল। 
শুনিতাম, তখনই উহ! আমার নিকট মধু হইতেও মধুতর বোধ 
হইত। 

“আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতচ্ঠভাগবত গ্রন্থ 
পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম । মেজদাদীকে 
যাছ৷ লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই,_-“এবার ভূমি আমার সঙ্গে যে দ্বঃখ 
পাইয়াছ, অস্ত বারে আমি তাহী। দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও 
তোমার মত হরিবোৌল! হইব। 

পগ্রীচৈতভ্ততাগবত গ্রন্থথানি আসিল। আমি উহীর প্যাকেট 
খুঁলিলাম। পুস্তকথানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার 
অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়৷ গেল। পিপাসাতুরের 
জল পান করিয়া যেরূপ অঙ্গ লীতল হয়, পুস্তকথানি স্পর্শ করিয়! সেইরূপ 
আমার তাপিত হৃদয় লীতল হইল। আমি ট্চতক্টভাগবত অঙ্গ অয 
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করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্লেই 
আমার হৃদয় ভরিয়। যাইতে লাগিল । 

মেজদাদ। মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়। 
আমাকে পত্র লিখিতেন | সে সমূদায় পত্রগুলি যেন তাহার হৃদয়ে কেহ 
প্রবেশ করিয়। লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি 
বড় মান্য করিতাম। পূর্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পজ 
লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্ববার সাক্ষাৎ হইলে আর তাহাকে ছুঃখ দিব ন]। 
সেই পত্রের উত্তর আসিল। 

"তখন সকাঁপ বেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একেল৷ 
আছি। আমার ঘরের মেঝে বাশের টাচ সবার মণ্ডিত। মেজদাদার 
পত্রথানি খুলিলাম, তাহাতে যাহ! লেখ! ছিল তাহার ভাবার্থ এই ঃ-- 
“শিশির! কোন্‌ দেবতা, আমি তাহাকে চিনি না, আমার হাদয়ে 
প্রবেশ করিয়৷ বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাজের 
চিহ্নিত দাস। এ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য সাধন 
করিবেন ।” 

"এই পত্রধানি পড়িয়া আমি সেই চীচের উপর মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলাম। 

“একটু পরে উঠিয়৷ বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। মি এই 
মা বলিয়াছি যে, মেজদাদা এইরূপ আবিষ্ট হুইয়। আমাকে বে 
উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। সুতরাং 
মেজদাদার পত্রে যাহ! ছিল, তাহা আমি বিশ্বান করিলাম। কিন্ত 
আমি মনে মনে এইকপ ভাবিতাম্ঠ এ আবার প্রীঙ্তগবানের. কি নীল! ? 
প্রেমতক্তি প্রচারের জন্ত কি আঁর দেহ মিলিল না?. জামি কঠিন, 
-কর্কশ, ভক্তিশৃন্ত, রাজনীতি লইয়! বিব্রত, ইংরাজী পড়িয়। এক প্রকার 
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নান্তিক হইয়াছি। আবার ভাবিলাম, “আম! দ্বারা শ্ীভগবান্‌ প্রেম” . 
তক্তি প্রচারের কা্ধ্য করিবেন, তাহ। তাঁহার পক্ষে বৈচিত্র কি? তিনি 
ইচ্ছা! করিলে অন্ধের দিবাচ্ছ হয়। তাহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাপবৎ- 
' হৃদয়ে ভক্তির অন্ধুর হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি?” 

“আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি সবার মেজগাদ। মহীশয় 
আমাকে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন 

“আমি তখন অতি কাতর ভাবে করযোড়ে শ্রীভগবান্কে নিবেদন 
করিলাম যে, “ভগবান! বদি ভূমি অসাধনে, কেবল আমার ছর্দাশ! 
দেখিয়! দয়ালু হইয়া, নিজ গুণে, আমার প্রতি এরপ কপ! কর, তবে, 
আমিও গ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বথাসাধ্য সরল মনে, তোমার চরণ ভজন, 
ও জগতে তোমার গুণগান করিব ।” 

উপরি উদ্ত প্রস্তাবটি ১২৯৯ সালে চৈত্রের শ্রীবিষুপ্রিয়। পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। “মেজদাদ| ! তুমি আবি হুইয়া পত্রে আমাকে যাহা 
বাহ! লিখিয়াছিলে, তাহা আমি লজ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না ।” 

'আমি প্রীগৌরা-লীল। লিখিব, কি তাহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা 
যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তৃমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার 
ভাগ্যে সে ফল লেখ। আছে। সেই তোমার ্রীমুখের বাক্য এখন সফল 
হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্টের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে 
দিব? তুমিই গ্রহণ কর। 

ভুমি বদি এ জড়জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি 'ঙ্ষর- 
জইয়! জমার সহিত বিচার করিতে। আমি ছু'জনে একজ হইয়! 
ভজন করিতাম। এখন তৃমি নাই, কাজেই ব্যথার বাধী নাই, আমার 
ভজনও নাই। যখন হৃদয় শষ হইত, তখন তোমার মু্খপানে ঢাহিলেই 
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আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। 
একে রোগে জীর্ণ শীর্দ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে দয় ছিন্ন ভিন্ন" 
হইয়া গিয়াছে । তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে, জমি 
আর এ জগতে এরূপ একটি কাধ্য বাতীত কিরপে সংয় যাপন করিব? 
এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাজেই আমার 
এ গ্রন্থ সন্বন্ধে সমূদ্রয় কথ! তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা! এখন 
বলিতেছি। 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কি ভগবান্‌, তাহ! লইয়া! বিচার করিবার এখানে 
আবস্তক নাই। যেজন অন্তরের সহিত ভ্তগবানকে করুণাময় বলেন, 
তাহার নিকট শ্ভগবানের অবতার অসম্ভব নয় । যাহারা মুখে তাহাকে 
করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে, এ ক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি. 
আমিবেন কেন, তাহার! অবস্ত অবতার মানিতে পারেন না। ধাহারা 
মনের সহিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান্‌ প্রকৃতই দয়াল, তীহাদের এ 
কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আমিন ' 
থাকেন? বিশেষতঃ তাহার সহিত বদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে ধখন: 
আমর] তাহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমর তাহার কাছে 
যাইতে পারি না, তখন তাহারই আমাদের মত ছোট হইয়। আমাদের 
কাছে আসিতে হয়। 
ধাহার! ভ্রীগৌরাঙ্গকে তগবান্‌ বলিয়। বিশ্বাস করিতে না পারেন, 
তাহার! তাহার লীলা পড়িয়! সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা৷ বুঝিতে পারিবেন 
বে 
১1 শ্রীনগবান্‌ আছেছ্‌। 
২। ভিজি গুণের লিবি। 
৩। সাছাক়ে পাওয়া ঘায়। 
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এ তিনটি বিশ্বাস যাহার আছে তাহার আর দুঃখ থাকে ন।। 

জগতে যতগুলি অবতারের উদয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল 
'শ্রীগৌরাঙ্গই হুয়ং শ্রীভগবান্‌ বলিয়া! পৃঁজিত। অতএব তাহার লীলা 
সকলেরই, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাত্রেরই জান। কর্তব্য । আর জগতে বত 
যত অব্তারের উদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই 
প্রমাণের আয়ত্ত । এ লীলা! প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ শ্বক্ষে দর্শন করিয়। 
লিখিয়! রাখিয়। গিয়াছেন। 

গ্রন্থে যে লীল। সঙ্নিবেশিত করিলাম উহা! প্রামাণিক গ্রন্থ ও 
মহাজনের পদ হুইতে গৃহীত হইল। অল্প ছুই একটি লীলা জনশ্রুতি 
হইতেও লওয়৷ হইয়াছে । 

প্রামাণিক গ্রন্থে হুত্ররূপে যে সমন্ত লীল। সংক্ষেপে লেখ! আছে, 
মামি তাহ! বিস্তার করিয়াছি । তবে এই বিস্তার কল্পনা-শক্তির উপর 
নির্ভর করিয়। করি নাই। লীলাগুলি পরিফ|ররূপে দেখাইবার জগ্ 
' এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিতে হুইয়াছে। যেখানে কোন লীলানুজ 
দেখিয়। বুঝিতে ন! পারিয়াছি, সেখানে অন্যান্ত গ্রন্থ এ লীলাত্বারা উহ! 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তাহাও না পারিয়াছি, সেখানে 
কাতর হইয়। ভগবানের পূজ। করিয়াছি। এইরূপে কাতুর হইগ্না নিব্দেন 
করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ “ছুরিত হইয়াছে, তাহ! বর্ণন! 
, কুরিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রসভঙ্গ হইবে বলিয়া আমি কথায় কথায় 
প্রমাণ দেখাইয়া দিই নাই। 

গ্রথম খণ্ডে রস-বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলাগুলি কিছু 
সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, রস-শান্তে রস-বিস্তার ক্রমে 
ক্রমে করিডেছেয়। একেবারে রস গ্রশ্চুটিত করিলে উহ! কেহ আস্বাদন 
করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। বেমন গ্রে তিক্ত 
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খাইয়! ধা বৃদ্ধি করিয়! পেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায় খাইতে 
নাই,--রসাম্বাদের নিয়মও সেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস-বিস্তারের 
প্রীণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কর্থা, গ্রতুর আঁদিলীল! কৌথাও 
বিস্তার করিয়। বণিত হয় নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 
না! পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার ধর্ম কি; তাহা সমাকরপে 
আস্বাদন করিতে পারিবেন না ধিনি গৌরলীলা*্রসে সীতার দিতে 
চাছেন তীহাকে দ্বিতীয় থণ্ডও পড়িতে হইবে। 

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্ত ইহা লইয়া! আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু 
বিচার করি নাই । তবে ধাহারা তাহার পূর্ণ ভক্ত নহেন, তীহাদের 
নিমিত্ত তাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত ছুই 
একস্থানে গৌরভক্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে 
যখন পরীক্ষা কর! হইয়াছিল, তখন হনুমান গ্রভৃতি ভক্তগণের একবারও 
এ সন্দেহ হয় নাই যে, জনক-ছুহিতা এ পরীক্ষা হইতে উত্বীর্ঘ হইতে 
পারিবেন না । ৃ 

হে গৌরভজগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বন্ত। যিনি বতই পরীক্ষা 
করুন না কেন, সত্য বস্তর তাহাতে ভয় কি? সোন। ধত অগ্নিতে দগ্ধ 
কর, ততই নির্মল হইবে । গৌরলীল! লইয়া বিনি বত চর্চা করিবেন, 
তিনি ততই প্রীগৌরচরণে আকৃষ্ট হইবেন। 
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চারিশত বংমর হইল, আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশের নবন্ধীপ নগরে 
শ্ীগীরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটি নামে সচয়াটর 
বিখ্যাত, বথা--নিমাই, বিশ্বস্ত, গৌরহরি, শ্রীগৌরা, প্রীকফচৈতন, 
মহাপ্রভু ইত্যাদি। এখন ভাগীরখীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ নামে যে 
গ্রাম আছে, তাহারই অপর পারে তখনকার নবদীপ ছিল; বর্তমান 
নবন্ধীগকে তখন কুলিয়! বলিত। 

এই সময়ে বাঙ্গলার হ্বাধীনত। লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন ববন, আর 
যদিও কখন কখন হিন্দু রাজ! হইতেন, কিন্ধ তিনি হয় কার্ধ্যগতিকে, 
কি রাজা-লোতে, নিজেই মুগলমান হইয়! যাইতেন, ন| হয় মুসলমান 
সেনাপতি ব1 ভৃত্য কর্তৃক পাচ্যুত হুইতেন। একাদিক্রমে তিন গুরুধ 
হিন্দুরা! তখনকার কালে আর হয় নাই। 

যে সময়ের কথ! বঙলিতেছি, তাহার কিঞিৎ পূর্বে স্ুবুদ্ধি রা 
.গোৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন খা নামক এক পাঠান তাহার একজন 
প্রিয় ভৃত্য ছিল। এই ভৃত্য রাঁজ-আজ্ঞায় একটি দীষ্ি কাটাইবার ভার 
প্রাপ্ত হইয়। রাজ“অর্থ আত্মগাং করিয়াছিল। রাজ তাহার অপরাধের 
নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খা ইহাতে কুদ্ধ 
'ইইয়া যড়য্ত্র করে এবং সুবুদ্ধি রায়কে পদচাত করিয়| আপনি রাজ! হয়। 
“বুদ্ধি রায় হোসেন খাঁর বন্দী হইলেন। আর হোসেন খাঁর স্ত্রী শুদ্ধি 
“রায়কে বধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্ত হোসেন খ। পূর্ব 
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প্রভুর প্রাণদণ্ড না করিয়!ঃ বলপূর্বক তাহাকে ধবনের জল পান করাইল ? 
বুদ্ধি রায় এই নিমিত্ত হিন্ুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় 
পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘ্ৃত পান করিয়! কি তুষানল করিয়।, 
প্রাণত্যাগ করাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । ্ুবুদ্ধি এরূপ র্েশকর 
প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত ও নূতন ব্যবস্থ। পাইবার 
আশায়, বারাণমীতে পণ্ডিতগণের নিকট গমন করিলেন। তীহারাও, 
এরূপ ব্যবস্থ। দিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ 
এঁ বারাণসী ধামে আগমন করিয়াছেন। তখন কোন স্থযোগে তাহার 
সাক্ষাৎ-লাভ করিয়। তাহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া আপনার পাপের 
কিরূপ প্রার়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহা! বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রভূ করুণার হইয়। বলিলেন যে, "প্রাণত্যাগ তমোধর্ম। তৃমি বুন্দাবনে 
যাও, কৃষ্ণনাম করঃ তোমার চিরদিনের যে পাপ আছে সমূদায় নই 
হইয়। অন্তিমে তাহার পাদপদ্ম পাইবে ।” মুবুদ্ধি রায় প্রতুর এইরূপ 
আদেশ পাইয়। বৃন্দাবনে বাদ করিলেন। | 

হোসেন খ| সাহা উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা! হইলেন ; 
তাহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজি রাখিলেন। এ সকল 
কাজি সৈঙ্ক সামস্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, রাজ্যশাঁসন বড় একটা 
করিতেন না! রাজ্যশাসন তাহাদের অধীনে হিন্দুরাজগণ করিতেন। 
ইহার! হিন্দুরাজগণের নিকট কর আদায় করির। আপনারা কিছু 
রাখিতেন, আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতেন । এই তাহাদের প্রধান কার্য 
ছিল। আর বদি কখন তাহাদের নিকট কোন অভিযোগ হইত, তবে 
তাহার বিচারও করিতেন। কিন্তু অভিযোগ গ্রায় হইত ন| | হিন্ুরাজগণ 
প্রক্কত রাজ্যশাসন করিতেন । আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পতি, কি 
গ্রামের হষ্ট লোক দমন প্রভৃতি সামান্ত কাধ্য লোকেরা! আপনা আপনিই 
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করিত। পানিহাটী গ্রামে এইরূপ একজন কাজি বাস করিতেন। 
শ্রীনবন্ধীপে চাদ খ! নামে একজন কাজি ছিলেন। তীহার বাস নবীপের 
এক অংশে বেলপুখুরিয়! গ্রামে ছিল। আর একজন কাজি শাস্তিগুরের 
নিকট গঙ্গার ধারে থাকিতেন, তার নাম ছিল মুলুক। তাহার 
গোরাই নামে একজন অমাত্য ছিল। সে গোড়া মুসলমান বলিয়া 
হিন্দুগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। 

সেই সময়কার হিন্ুু-জমিদারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম” 
গওয়! যায়। যেমন নবহীপে বুদ্ধিমন্ত খা । অদ্বিক! কালনার নিকটে. 
হরিপুরগ্রামে গোবর্ধন দাস, ইনি বারলক্ষের জমীদার ছিলেন। বর্ধমানের 
নিকট কুলীনগ্রামে মালাধর বন্থর বংশীরগণ। রাজসাহীতে খেতুর 
গ্রামে কষানন্দ দত্ত। ইহারা সকলেই কারস্থ। আবুল ফজেল আইন- 
ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলার সমন্ত জমীদারই কায়স্থ ছিলেন। 
ই্ার! সকলেই কাধ্যদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরুপে কর দিতেন বলিয়া: 
কায়স্থগণ বাদসাহের বিশ্বাসপান্্র হইয়াছিলেন । আবুল ফজেল তখনকার 
মুসলমান ইতিহাস-লেখক | ইহাতে বোধ হয় তখন সমূদয় জনীদারী 
কাধ্য কাযস্থগণই করিতেন । 

যে ব্রাঙ্গণের! বিষয়-কাধ্য করিতেন, তাঁহারা রাজসরকারে চাকরি 
করিতেন। ইহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন। কায়স্থগণ জমীদার 
ছিলেন বলিয়া! যে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ছিলেন তাহা 
নহে। তখন ব্রাঙ্গণগণের মর্ধ্যা্দার সীম! ছিল না। কারস্থগণ তাহাদের 
নিকট করযোড়ে থাকিতেন। নবশাকগণের ত কথাই নাই। ব্রাঙ্গণগণ 
নবশাকগণের জল পান করিলে, তাহার! আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে 
করিত। তাহাদিগকে মন ত্র দীক্ষা দিলে, কি আমন্ত্রিত হুইয়! তাহাদিগেয - 
বাটীতে গেলে, ব্রাঙ্গণগণ পতিত হইতেন। নুতরাং নবশাকগণ আপন 
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আপন জাতীয় ব্রাঙ্মণগনের নিকট মন্ত্রলইতেন। তবে ইহাদের নিকট 
স্রাঙ্গগণের যে. কিছু প্রাপ্তি ছিল না, তাহা নছে। নানা উপলক্ষে 
তাহাদিগকে ব্যবস্থা! দয! অধ্যাপকগণ অর্থ উপার্জন করিতেন এবং ধনী 
নবশাকগণ কোন ক্রিয়াকর্ম করিলে ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়া পুজ। 
করিতেন। সুতরাং ব্রাঙ্মণগনের বিষয়-কাধ্য কি চাকরী করা বড় 
প্রয়োজন হইত না। তীহার! প্রায়ই বিস্তা-র্চা এবং ধর্থনচর্চা 
করিতেন। অন্তান্ত জাতিরা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন । তবে 
সকলের অপেক্ষ! বৈস্জাতি স্থখে সচ্ছন্দে বাস করিতেন । তাহার! 
চাকরী কি বিষয়-কার্ধয কিছুই করিতেন না, জাতি-বৃতি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। সেই বৃত্তির জগ্কই সমাজে, এমন কি ব্রাঙ্গণ ও 
কায়স্থের নিকটও আদৃত হইতেন। ব্রান্ষণের মধ্যে ধাহাব! চাকরি 
করিতেন, তাহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী দবির খাস ও সাকের 
মল্লিক নামক ছুইজন ব্রাঙ্গণকুমারের কথ! শুন যায়। নবধীপে ধাহার! 
কোটাল ছিলেন, তীহার্দিগের মধ্যেও হুইজন ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার! 
শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাঙ্মণ, নাম শ্রঞঙ্জগন্পাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। ইহারাই জগাই 
মাধাই নামে বিখ্যাত । 

নবদ্বীপ নগরে তখন এস্বর্য্যের অবধি ছিল ন1। শ্রীচৈতন্তভাগবতে 
"লিখিত আছে যে, গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক নান করিত। 
নগরে সকল জাতির বসতি ছিল। ব্রাঙ্গণ, কারস্থ, বৈস্ত, নবশাক প্রভৃতি 
পাড়া পাড়া বিলি করিয্না বাস করিতেন । এইরূগে শদ্খবণিকের নগর, 
-ক্কাংস্কবণিকের নগর ও তত্কবায়ের নগর ছিল। আর এক পাড়ার 
গোয়লাগণ বাস করিত। তখন গদ্ধবণিকগণ দমাজে আদৃত ছিলেন। 
'কিন্ধ হুবর্ণবণিকগণ সমাজে অত্যন্ত অপদস্ক ছিলেন। নবন্ীপে হবে 
“তীহাদের স্থান ছিলঃ এন্সপ বোধ হয় না। 
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লোকের জীবিকাশ্নির্বাহ স্বচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন 
লোকের প্রস্বোজন অধিক ছিল না, ছুটী অন্ন পাইলেই চলিয়। যাইত। 
বিশেষতঃ তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল ন, কি কোন বলবৎ করও ছিল 
না। খাহার্দের সম্পত্তি ছিল, তাহার অতিথি অভ্যাগত ও দীন ছূঃখীর 
সাহায্যে কিছু মাত্র কৃপপৰ1 করিতেন না । অতিথি ফিরাইলে সমাজে 
কলঙ্কিত হইতে হইত। ব্রাঙ্গণগণ প্রায় কায়স্থ জমীদারগণ কর্তৃক 
প্রতিপালিত হইতেন । এইবপে একা হরিপুরের গোবর্ধন দাসই নবন্ধীপে 
বহুতর ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিহ্জ্জনের সমাজ বলিয়াই নবন্বীপের প্রাধান্ 
ছিল। সে কথ! পরে বলিতেছি। ধর্মার্জন করা তখন লোকের প্রধান 
কর্ম ছিল। প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসিগণ গঙ্গাঙ্গানে গমন করিয়া 
দলে দলে পৃজা করিতে বদিতেন) আর গঙ্গ! পুষ্পময় হইত। সন্ধ্যা 
হইলে গ্রব্ূপ আবার লক্ষ লক্ষ লোকে গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহিক 
করিতেন । গঙ্গা-পুলিনের ধারে ধারে প্রশন্ত পথে কঙ্গ-পুম্প সুশোভিত 
নানাজাতীয় বুক্ষশ্রেণী ছিল। দেই সকল বুক্ষতলে বসিয়া পণ্ডিতগণ 
বিস্তা-চর্চ! করিতেন । তখনকার কালে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর তীর্থ-পর্ধযটন ভদ্রলোকের অবশ্য 
কর্তব্য কার্য বলিয়৷ পরিগণিত ছিল | এমন কি, তীর্থ-দর্শন কুলীনগণের 
একটা কুল-লক্ষণ ছিল । অথচ তীর্থ-পধ্যটন কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট বড় 
ছিল ন!, বিশেষতঃ অরাঁজকতার নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্থ্যতয় ছিল। 
তখন লোক সমুদ্বায় এখন অপেক্ষা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও প্লেশ-সহিষু ছিল। 
তখনকার বাঙজালীরা এখনকার অপেক্ষা অনেক বণিষ্ঠ ছিলেন। 
ভদ্রলোকে অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন ন1।; কেননা বিস্তা ও ধর্ম উপার্জানে 


বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাহাদের স্পৃহা! ছিল না। বদিও তখন পথ 
রর র 
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ভগ্ম ছিল, তবু বছুতর লোক তীর্থ-ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্‌ করা' 
এমন খভ্যাস ছিল বে, ছুই চারি দিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্রি 
হইতেন ন।। 

গৌড়দেশ হইতে ধাহারা তীর্থে গমন করিতেন, তীহারা প্রায় দক্ষিণ 
দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানে সর্বত্রই 
বিবাদ চলিতেছিল, কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে 
প্রীবন্দাবন, তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল, সুতরাং 
তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন ন। ॥ তখন ষাহাঁর। তীর্ঘে যাইতেন 
তীহার। প্রাক্ষেত্র হইয়া! বিষ্ুকাঞ্ধী শিবকাঞ্ধী গ্রভৃতি দর্শন করিয়! কন্তা 
কুমারী যাইতেন । পরে সেখান হইতে নাসিক, পাওুপুর, সৌরাষট দ্বারক' 
দর্শন করিয়! দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন । 

পূজ। অর্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব 
হুইত। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈচ্ক, প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। 
কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসকও ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। 
ভব্যলোকের মধো কেহ বৈঞব ছিলেন ন|! বলিলেও চলে। এমন কি, 
ধাহার। শ্রীমস্তাগবত আদর করিয়া! পাঠ করিতেন, তাহারাও অনেকে 
শ্রীকষ্চকে মানিতেন না । নবশাকদের মধ্যে কেহ-কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহার! আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাহাদের 
বিশেষ কোনরূপ বৈষুব-লক্ষণ ছিল ন।। তবে অতি অল্প সংখ্যক এক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার! আপনার্দিগকে গোদ্বীমী বলিতেন, ও বিষু 
মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পূর্বে বলিয়াছি নবশাকগণের অবস্থা অতি মন্দ 
ছিল, সুতরাং তীহ্ার। যে কি উপাসনা! করিতেন ও তাহাদের বৈষ্ঃবধন্ম 
কিরূপ ছিল, তাহা এখন জান। যায় না। 

ইহার মধ্যে একদল তন্ত্রসাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেস্ত ছিল যাগ! 
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যজ্ঞ মন্ত্র গ্রভৃতি নানারাপ ক্রিয়ার দ্ধার। দ্েবত| কি অপদেবতাগণকে বশ 
করা ।& ইহারা মন্তপান, মাংসাহার, সর্ধববর্ণ একত্র ভোজন প্রভৃতি সমাজ 
বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামনী নিশিতে নির্জনে আপনাদের সাধন! 
করিতেন । 

সমাজের বর্ত। ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইহার! বহু পরিশ্রমে বিস্ত/ ও 
জ্ঞান উপার্জন করিয়! সমাজে প্রতিষ্। লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায়ই তাহাদের ধর্মের উপর আদা কমিয়৷ যাইত। এই অধ্যাপকগণ 
মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রতৃত্ব করিতেন। তাহারা 
অগাধ বিদ্যাবলে, বুদ্ধির চাতুর্ধে, তর্কের ছটায় ও বাক্জালবিষ্যাসে, সমস্ত 
দেশ স্তভিত করিতেন । ক্ষোভের মধ্যে এই যে, ধর্দের রর ইহাদের 
আতন্তরিক আস্থ। গ্রায়ই ছিল না। 

যখনকার কথ৷ বলিতেছি, সেই সময় স্তায়শান্ত্রের চ্চার নিমিত্ত নবদ্বীপ 
সমুদয় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। এগ্ঠার়শান্তর পূর্বে নবন্ধীপে ছিল না, 
ইহার চর্চ। মিথিলায় হইত, আর ন্তায় পড়িতে হইলে নবদ্ধীপের ও অন্তান্ত 
স্থানের পড়,যাগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলাবাসী পপ্ডিতগণ 
গৌড়ীয় পড়ার বুদ্ধি-তীক্ষত! দেখিয়। সশঙ্কিত ছিলেন । তাহার! বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তাঁহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। 
এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার! গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ্তায়ের 
কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাজেই পুস্তক অভাবে নব্ধীগে 
স্তায়ের টোল হইতে পারিত না। 

ইহার কিছুকাল পূর্বের বথা শ্রবণ করুন। সর্বপ্রথমে রামভঙ্ 


* কেহ কেহ বলেন যে, তন্ত্রসাধনের উদ্দেগ্ কেবল মাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার 
হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু দে কথ! এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। 


1৩ উপক্রমণিক' 


ভট্টাচাধ্য নবন্ধীপে একটি সামান্ত প্রকার স্ায়ের টোল স্থাপন করেন৷ 
নবন্ধীপে রামচন্দ্র সিদ্ধাস্তবাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক ছুইজনের নাম 
শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশীরদ ও নীলাম্বর চক্রবর্তী । নীলাম্বর চক্রবর্তী 
শ্রীগীরাঙ্গের মাতামহ | বিশারদের বাড়ী নবীপের বিস্তানগরে। তাহার 
ছুই পুত্র সার্বভৌম ও বাচম্পতি। ইহারা দুই জনে রামভদ্বের টোলে 
স্তায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন । বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাহার 
ছুই পুত্রেরও সেইরূপ; তবে বোধ হয়, সার্ববভৌমের স্তায় (ইহার নাম 
বান্ছদেব ) বুদ্ধিমান তখন ভারতে কেহ ছিল ন। রামভত্র স্তায়শান্ 
পড়ান বটে, কিন্ত গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদঙ্খলন হয়। ইহা দেখিয়া, 
"আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বান্থদেব মনোমধ্যে একটী সংকল্প 
করিলেন। সেটি এই যে, তিনি যে গ্রতিকেই হউক মিথিলা হইতে 
স্তায়ের গ্রন্থ নবন্বীপে আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া আর পাঠ 
সমাপ্তির নিমিত, বাস্থদেব মিথিলায় গমন করিলেন। কিছুকাল পরে 
স্তায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কস্থ করিয়! বান্র্দেব সার্বভৌম নবন্ীপে আদিলেন। 
এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত বঙছগদেশ চিরকাল বানুদেবের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রথম নবদ্ীপে স্তায়ের টোল 
স্থাপিত হইল । 

এইরূপে বান্থদেব সার্বভৌম স্তায়ের গ্রন্থ নবীপে আনিলেন। আর 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোপ হইয়া নবন্বীপে আমিল। 
সার্বভৌমের খ্যাতি সমঘ্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়,য়াগণ 
'ঝাকে ঝাকে তাহার টোলে আসিয়া শ্রীনবন্ধীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। 
এই উপলক্ষে নবন্ধীপের সৌভাগ্য বহু গুণ বুদ্ধি পাইল। 

বিবেচনা করিতে গেলে নবহ্ীপের প্রতিপত্তি, বাণিজ্যের স্থান, কি 
রাজধানী বলিয়া ছিল না । সর্বদেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়। 


উপক্রমণিক! ॥/৯ 


নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবন্ধীপে বাঁণিজ্যের তাঁদুশ ন্থবিধা! ব1 বিস্তার 
ছিল নাঃ এবং নবদ্বীপ তখন রাজধানীও নহে,--নবন্ধীপের বাঁপিজ্য কেবল 
বিস্তা লইয়া। নবন্ধীপে ভদ্রলোক যাত্রেই বিস্তারসে একেবারে উন্মত্ত 
ছিলেন । কি বুদ্ধকি বালক, কি নর কি নারী, সকলেরই মধ্যে শান্ত্রালাপ 
ব্যতীত আর প্রায় কোন কার্ধ্যই ছিল নাঁ। 

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় 
নাই। কোন নগর কথন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখন ব নাগরিয়াগণ 
ধনোপার্জনের নূতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়, আবার কখন বা 
কোন নূতন ধর্ম লইয়া, কি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন লইয়া 
উন্মত্ত হয়। কিন্তু নবদ্ধীপ নগর বিষ্তা লইয়া! উন্মত্ত হইল। ভদ্রলোকে অন্থান 
চিন্তা একেবারে ছাড়িয়৷ দ্রিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জনই' 
জীবের প্রধান সাধন। ষে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক । যে পণ্ডিত 
সেই মনুষ্য, সেই রূপবান, সেই কুলীন, এবং সেই সুখী । পাঁচ বৎসর 
বয়ঃক্রম হইতেই বিদ্যা উপার্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইত । মাতার এবমাত্র 
ইচ্ছ। পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হইবেই । বাহার কন্তা থাকিত, তিনি 
পণ্ডিত জামাইকে কণা দান করিতেন। ধনী লোকে বিদ্বান লোক 
প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে 
সকলে একপাশ হইতেন। এইরূপে সহ সহন্র লোকে দিবানিশি বিস্তাচর্চ৷ 
করায় নবন্ধীপের আকৃতি প্রকৃতি অন্ত নগর হইতে পৃথক্‌ হইয়া গেল। 
স্থীলোকের! ঘাটে শীস্্র-চর্চ। করিতেছে, বালকগণ স্থানে স্থানে বিশ্ত।-যদধ 
করিতেছে, আর পড়,য়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়। লইয়াছে। 
পড়য়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঞ্গাতীরে স্থানে স্থানে মগ্ুলী 
করিয়! সহত্র সহন্র পড়য়। বিদ্যাচর্চা করিতেছে। প্রত্যহ সহশ্র সহ 
পড়য়। নানা স্থান হইতে নগরে প্রবেশ করিতেছে । সকলেরই বাম 


৮. উপকমদিক 
হাতে পুঁথি, পুথি ছাড়িয়া পড়,যাঁগণের বাহিরে যাইবার যো৷ নাই। 
পুঁথি তাহাদের ভূষণ, পুঁথি তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল। 

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহম্্ সহ পড়,য়া। ন্নান 
করিবার সময় ঘাটে পড় য়ায় পড়য়ায় দেখাদেখি হইত, আর বিদ্যার 
ও তর্ক আরম্ভ হইত | এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্ত অধ্যাপকের 
ছাত্রের বিবাদ বাধিত, কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পর্ধ্যস্ত হইত ? 
কেহ বা স্বস্তরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। ম্নানের সময় পড়য়ার 
উৎপাতে গল কর্দামময় হইত । 

নবদ্ধীপে বুতর লোকের বাসাঁবাড়ী ছিল । কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন 
করাইবার নিমিত এবং কেহ ব! বিদ্ধা-চর্চ! করিতে কি শুনিতে নবদীপে 
খাঁকিতেন। আবার কেহ কেহ বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতেও 
আসিতেন। নবদ্ধাপে না পড়িলে কাহারও বিদ্যার সমাপ্তি হইত না! । 

ধ্দি কোন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা 
দিতে বা দস্ত করিয়া! জয়লাভ করিতে আসিতেন, এবং নগরে তখন হুলস্ুল 
পড়িয়! যাইত । বিস্তাই ছিল নবদ্বীপের একমাজ্জ উৎসব ও আনন্দ | 

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্ধ্বভৌম, ন্যায় গ্রন্থ কস্থ 
করিয়। নবন্বীপে আসিয়া টোল স্থাপন করিলেন । ভগবানের একটা নিয়ম 
আছে যে, তাহার কাছে একাস্ত মনে যাহা চাও, তিনি তাহাই দিয় 
থাকেন। নবন্বীপের লৌক যেমন বিস্ত! বিস্তা করিয়া দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিষ্য। শিথিবার লোকের স্যটি ও 
আবির্ভাব হুইতে লাগিল। সার্বভৌম যখন টোল বসাইলেন, তখন 
রঘুনীথ, রঘুনন্বন, কৃষ্ণনন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণ সেখানে বিস্তা' উপার্জন 
করিতেছিলেন, এবং সার্বভৌম টোল করিলেই উহারা সকলেই তীহার 
টোলে প্রবেশ করিলেন। 


উপক্রমপিক! ॥৬/ 


রঘুনাথ--ইনি দিধীতির গ্রন্থকার । স্তায়ের একপ গ্রন্থ আর নাই। 
তীহার স্থায় নৈয়ায়িক জগতে আর সৃষ্ট হয় নাই। 

ভবানন্দ--ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ইহাই 
বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পণ্ডিত জগদীশের নামে স্যায়শান্রকে জাগদিশী 
বলে। 

রঘুনন্দন--ইনি স্যমার্ত ভটাচার্্য । ইনি ্ততি অষ্টবিংশতি অধ্যায়ে 
'বিভাগ করিয়! যে স্তৃতি-তত্বের সৃষ্টি করেন, তাহ! অগ্ঠাবধি বাঙ্গালায় 
'রাজত্ব করিতেছে । 

কৃষ্ণানন্দ--ইনি তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন? ইনি তন্ত্রণান্ত্রের রাজ! | 

এই সকল লোক চিরদিন পৃজিত থাকিবেন। ইহাদের গ্ভায় পণ্ডিত 
বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । ইহার! যে কান্তি স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা অগ্ভাবধি দেদীপ্যমাঁন রহিয়াছে, আর যত দিন 
সংস্কৃতভাষ! থাকিবে, ততদিন ইছারের কীর্তি অক্ষপ্র থাকিবে । ইহারাই 
নবন্ীপের, বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের ভূষণ-স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে কে 
বড়, কে ছোট, তাহ! বিচার কর দুষ্কর ও নিশ্রয়োজন । এই সময়ে এই 
সমস্ত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়! সার্ববভৌম বিরাজ করিতেছিলেন । 

এই টোলে কিছুকালের জন্ত আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। 
উপরে যে সকল জগ্বিখ্যাত পড়,ম্বাগণের নাম কর। গেল, তাহার! সকলেই 
এই ছাত্রটীকে ভয় করিতেন । ইহার নিকটে সকলেরই প্রতিভা লোপ 
পাইয়াছিল। ঈইহারই কথ! এই গ্রন্থে লিখিব । 

এইরূপে বানুদেব কর্তৃক নবদ্ীপে নব্য ন্তায়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্ত 
তাহার আর বেশী দিন নবহীপে বাগ করা হইল না। তখন উড়িস্যার 
স্বাধীন রাজা শ্রীগ্রতাপরুদ্ব গজপতি। এই রাজার ধোর্দড প্রর্তাীপে 
সুপলমানগণ তীহার সথবিস্কৃত রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। 


৪ উপক্রমণিকা 


তিনি সার্বভৌমের ধশ শ্রবণ করির। তাঁহাকে সমাদর করিয়া এবং বুক্তি 
দিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন । তখন সার্ববভৌমের 
টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্তু তাহাতে নবহীপের বড় ক্ষতি 
হইল না। কেন না, যেমন সার্বভৌম নবন্ধীপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি 
রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন৷ রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন, ও সার্ব্বভৌমের 
ভ্রাতা বাচম্পতি রহিলেন। সার্বভৌম নীলাচল গিয়াছেন শুনিয়৷ ভাঁরতের- 
তাবৎ স্থান হুইতে পড়য়াগণ সেখানে জুটিতে লাগিল । সার্বভৌম 
শুদ্ধ যে ন্যায়-শান্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ বেদান্ত এবং দণ্তী্িগের 
উপযোগী অন্যান্য শান্ত্রও পড়াইতেন; বহুতর দণ্ডী তাহার শিষ্য ছিলেন। 
জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক ব্রাঙ্ষণ, এই সার্বভৌমের 
সমাধ্যায়ী ছিলেন । তিনি উপেন্দ্র মিশ্রের তনয়। নিবাস ছিল শ্রীহট্রের 
মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে । উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র, জগন্নাথ তৃতীয় । 
এই জগক্লাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন, আসিয়। পরম পাণ্ডিত্য 
লাভ করেন। দেখিতে পরম স্থন্দর; এমন কি, নবন্ধীপে তিনি একজন 
অদ্বিতীয় রূপবান্‌ ব্যক্তি বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন। শুধু তাহা নহে, 
জাত্যংশেও কুলীন, ভরঘ্বাজ ঞ%ক বংশজাত | পূর্বে বলিয়।ছি যে, নীলাম্বর 
চক্রবর্তী, সার্ববভৌমের পিত! বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের 
লোক । এই নীলাম্বর চক্রবর্তীর ছুই পুত্র ও ছুই কন্ঠ! । জ্যেষ্ঠ কন্ার 
নাম শচী। এই শচীদেবীর সহিত নীলাম্বর জগন্নাথ মিশরের রূপ গুণ 
দেখি! বিবাহ দিলেন । জগন্নাথ মিশ্র তাহার পাগ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরন্দর 
আখ্য। পাইয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর কণ্ঠাকে বিবাহ রুরিয়াঃ 


* অমৃত বাজার পত্রিকা অফিস হইতে মুদ্রিত মুরারি গুপ্তের কড়চায় মহাপ্রভু 
বাতস্তগ্গোত্রীয় বলিয়! জান! যায় ; কিন্ত প্রাচীন বৈদিক ঘটকর্দিগের কারিকায় তিনি 
দেন বলিয়া লিখিত আছেন। 


উপক্রমণিকা ৮/৬ 


অন্যান্য গ্রীহটিরদের নবীয়ায় যে পাড়ায় বসতি ছিল, সেই পাড়ায় বাস: 
করিয়া শচীদেবীকে লইয়া সংসারধাত্র। নির্বাহ করিতে লাগিলেন 
এই জগগ্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাত । নীলাম্বর 
তাহার কনিষ্ঠ! কণ্ত শ্রীচন্্রশেখর আচাধ্যরত্বকে দান করেন । চন্ত্রশেখর 
জগগ্লাথের বাড়ীর নিকটে বাদ করিতেন। 

জগন্নাথ মিশ্র আর শ্রাহট্টে ফিরিয়া গেলেন নী । যদিও দরিদ্র, তবু 
তাহার সংসার-যাত্রা অনায়াসেই নির্বাহ হইত । জগন্নীথের উপযুখপরি আট 
কন্যা হয় এবং সবগুলিই নষ্ট হয়। তাহার পরে এক পুত্র জন্মে, তাহার' 
নাম রাখেন বিশ্বরূপ । এই পুত্র দম্পতির সর্বশ্ব-ধন ছিল। বিশ্বন্ধপ রূপে 
গুণে অতুলনীয় ছিলেন। পুত্রের বয়স যখন আন্দাজ আট বৎসর, তখন 
জগন্নাথের পিতামাতার নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র আসিল; তাহাতে লেখ। 
ছিল যে তিনি যেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে সত্বর তাহাদিগকে দর্শন করিতে 
আসেন। পিতামাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচীদেবীও শ্বশুর 
শ্বাশুড়ীকে দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । তাঁহার! দুইজনে তখন 
পুত্রটিকে লইয়! যাত্রা! করিয়া, ক্রমে শ্রীহট্রে নিজ গৃছে পৌছিলেন। 

ইহ। ১৪*৬ শকের কথা । এ শকের মাঘ মাসে শচীদেবীর আবার 
গর্ভ হইল। তখন বিশ্বরূপের বয়ংক্রম নয় কি দশ বখসর। কোন 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে জগন্নাথের ফিরিবার ইচ্ছা! ছিল না! ; তবে 
ত্রাহার মাতা শোভাদ্দেবীর আদেশক্রমে তিনি স্ত্রীপুজ লইয়। নবন্ধীপে 
প্রত্যাগমন করেন। *শোৌভাদেবী রাব্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন, 
মহাপুরুষ তীঁহীকে বলিতেছেন যে, তাহার পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবান্চন্ত্র হ্বয়ং 
প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি যেন লীগ্রই ইহছাদ্দিগকে নবহ্বীপে গাঠাইয়া 
দেন। এইজন্তড শোভাদেবী জগন্লাথকে শীম্র নবদীপে গমন করিতে, 
কআদেশ করেন। 


8/৪ উপক্রমণিক| 


দশহরার সময় গঞগার্গানের যাত্িগণ সমভিবযাবাহারে, জগন্নাধ ই্র“পু 
লইয়া! নবধীপের বাড়ীতে ফিরিলেন। শ্রচীর গর্ভ দশম মাস উতীর্দ হইল 
তবু পুত্র কন্তা কিছুই হইল না। ক্রমে একাদশ মাঁসও উতীর্ঘ হইল। 
মাথ মাসে গর্ভ হইয়াছিল, আবার মাঘ মাস আসিল, তবু শচী প্রসব 
করিলেন ন৷ | পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যণ্ড হইয়। শ্বগুর 
নীলান্বর চত্রবর্ভীকে ডাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর 
গণন| করিয়৷ দেখিলেন, অতি সত্থর শচী প্রসব করিবেন, এবং তাহার 
গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন । এই কথা শুনিয়া সকলে স্বস্থির 
হইলেন। 
শ্রচৈতন্ঠচরিতামূত হইতে জ্যোতিষপ্রকাশ গ্রন্থকার এই কয়েক 
পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা £-- 
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্তুন। 
পৌর্দমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল গুভক্ষণ॥ 
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
হড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব গুভক্ষণ। 
এই কয়েক পংক্তি উদ্ভুত করিয়া! গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মপত্জিকা 
দিয়াছেন; দিয়। তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। জ্যোতিষ শান্থ মে 
সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের জয্মপত্রিক। 
দ্বারা দেখাইয়াছেন। অন্যান্ত বহুতর জ্যোতিষীগ্ণও এই জন্মপত্রিকা 
বিচার করিয়াছেন। তাহারা সকলেই ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে 
এরূপ "সর্ব গুভক্ষণ” হওয়। নিতান্ত দুর্ঘট | 


জিনা উরি 


১৪৯৭ শকে, পবিত্র জাহ্মবীতীরম্থ বিঘজ্জনপরিশৌভিত নবন্ধীপ 
নগ্করে, মনোহর ফাল্গুন মাসে, নির্মল পূর্ণিমা নিশিতে, শ্রীগৌরাজদেব 
অবভীর্দ হইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে একখানি সোনার 
থালার ম্তায় চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি শ্ীগৌরাঙ্গ, সিংহ রাশিতে 
পূর্ববফাস্তবণী নক্ষত্রে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলেন। সেই সময় আবার 
চন্্রগ্রহণ হইল এবং নবন্বীপ নগরে সকলে হুরিধ্বনি করিয়! উঠিলেন। 
গৌরভক্তগণ এই সমুদায় ঘটন লইয় নানা কথা বলিয়া! থাকেন। শ্রীপাদ 
কবি কর্ণপুর বলেন যে, চন্্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল ন!। 
বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্ত্রত্বরূপ শ্রীগৌরাঙগ উদয় হইলেন, তখন 
আর সকলঙ্ক চন্রের প্রয়োজন নাই । ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বিধির 
ইচ্ছাক্রমে রানু চন্ত্রকে গ্রাস করিল। অগ্য কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙগ 
অবতীর্ণ হইলে, সেই মহাব্যাপার ঘোষণ| করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, 
যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রেই হরিধ্বনি করিবে। প্ররুত কথ, 
যেই শ্রীগৌরাঙ্জগ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি নবদ্বীপবাসী সকলে গ্রফুলন 
অন্তঃকরণে হুরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে যাহ! হউক, এইরূপে 
হরিধবনির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

যে নগরে লোক কেবল বিজ্তা বিস্ত। বিস্তা করিয়া উন্মত্ত) যে সমাজে 
চ্গ্রভাগ্গাপেক্ষা তীক্ষ বুদ্ধিস্পর পণ্ডিত লোক বিস্তান; যে স্তারপান্ে 





_. শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 
তগবান্‌কে স্থাপন করিতেছে ও আঁবার খণ্ডন করিতেছে ; সেই নগরে 
সেই সমাজে সেই তর্ক-তরজের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্দিত হইলেন। ইহাতে 
গৌরভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে । এরূপ মনে হুইতে 
পারে যে, সমস্ত বিদ্তাচচ্চার চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্াচচ্চার ফলম্বরূল ্বয়ং উদয় হইলেন। এরপও কে 
কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে এ কথ! বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল 
নির্বোধ লোককে ভূলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সময় বাছিয়া 
সার্বতৌমের সময় আবিভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রথর বুদ্ধিমান লোক, 
ধাহাদের বুদ্ধি সুক্সতর হইতে ুক্গ্তর, যাহার] তর্কশাস্ত্র পড়িয়। স্বভাবতঃ 
আপনাদিগকে সর্ধবোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন, এমন কি শ্রীভগবানের 
আধিপত্য পর্যন্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন, তাহারা, একপ্রকার 
দৈত্য 5 তীছার্দের ভয়ে দেবগণ পর্যন্ত কম্পিত হয়েন এবং যত শুভ 
সমুদায় লুকাইয়া থাকে । যখন হ্রপ্যকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার 
দৈত্যভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া 
ছিল। সেই সময় শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। সেইরূপই কি শ্রাগৌরাঙ্গ, যখন জগতের মধ্যে. সর্ববাপেক্ষা 
বুদ্ধিমান নৈয়ায়িকশ্রেষ্ট রঘুনাথ বিরাজ করিয়াছিলেন, সেইকালে তাহার 
উদয় হইবার উপযুক্ত সময় ভাঁবিয়াছিলেন? এ সমস্ত নিগুঢ় কথা আমরা 
ক্ষুত্র জীব কিরূপে বুঝিব? 

শ্রীজগল্লাথ মিশ্রের বাটীতে একটি বৃহৎ নিশ্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই 
তলাতে আতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখিলেন যে 
শিশুটার জীবনের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। তখন তাহাকে জীবিত করিবার 
জন্ত সকলে বত্ব করিতে লাগিলেন । একটু পরে শিশুটির' নিশ্বাস পড়িতে 
লাগিল দেখিয়া সকলে আননাধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটা 


নিমাইয়ের হরিনামে গ্রীতি ৩ 


"্মপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। 
-বর্ণ একেবারে কাচ৷ সোনার ন্যায় । 

পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহট্িয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, শ্রী্গগন্সাথ 
'মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহনিম্্ীণ করেন। এই পাড়ায় ্রীমুরারি গুপ্ত বৈচ্থের 
বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন মুরারির বয়স আন্দাজ 
পনর বৎসর । এই মুরারি গুপ্ত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীল! লিখিত 
হয় এবং এ গ্রন্থকে মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। অনন্ত সংহিতা 
অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । সেই গ্রন্থে এবং মুরারীর কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদিলীল।! লিখিত আছে । জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বত্বর। 
তাহার জ্যেষ্টপুত্র ও বয়ন্তগণ তাহাকে এ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাহার 
জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া! ডাকিতেন। আর পরিশেষে সেই 
নামে তিনি নবদীপে সর্বসাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাহার 
স্ৃতিকাগৃহ নিষ্ববৃক্ষতলে ছিল বলিয়া এই নামের ছাটি হয়? বিদ্বা নিশ্ব 
তিত, এই জন্ত নিমাইকে যমের নিকট তিত করিবার নিমিত্ত 
তাহার জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া! ভাকিতেন, তাহ! লইয়। বিচার 
করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীতকালে তাহার আর একটি নাম হয় 
'*গৌরহরি” ৷ তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ তাহার 
প্শ্রীগৌরাজ্গ* কি “গৌর” নাম রাখিয়াছিলেন। তাহার সর্বশেষের নাম 
প্শ্রকফ্ণচৈতন্ত।” 

এই যে শিশুটী শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার 
আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্ত শিশুর স্তায় নহে। প্রথমতঃ যেরূপ বয়স, 
তাহা অপেক্ষ। তাহার শরীর অনেক বড়, সেই শরীরে রোগমাত্র নহি; 
আর শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ তাহাকে কোলে করিয়া 
'রাখিতে পারেন না । শিশুর আর একটি প্রর্কতি দেখিয়া সকলে বিশ্ময়াপন্ন 


৪ শ্রীঅমিয়-নিমাইশ্চরিত 


হইলেন । শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরিনাম শুনাইলেই চুপ 
করে। অন্ত রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী 
ঘরে রন্ধন করিতেছেন, রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না; তখন 
শচী তাহাকে ডাকিয়। বলিতেছেন, “তুই হরি হরি বল্‌, ছেলে থামিবে' 
এখন |” বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরগ্ভমান শিশু সঙ্গীত-যন্ত্রের ধ্বনি 
গুনিলে যেরূপ চুপ করে, হরিনাম শুনিলে রোরুস্তমান নিমাই সেইরূপ 
অমনি চুপ করিত। এদিকে নিমাই কোলে থামিবে না, নাহিয়। পড়িবে 
তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে, কোল হইতে নাঁমিয়াই জাহুযোগে 
ভ্রতগতিতে চলিবে। অন্তমনস্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকানা, নাই 
এই জন্ভ নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়। প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ 
রাখিতে হইত। একটু ফাক পাইলেই নিমাই আঙিন। ছাড়িয়া! রাজপথে 
উপস্থিত হইল, কি গঙ্গামুখে চলিল 7; আর যদি দেখিল তাহাকে কেহ ধরিতে 
আসিতেছে, তবে জান্থু পাতিয়া দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। নিমাই 
বখন এইরূপ হামাগুড়ি দিয়! চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব পোভ।' 
হইত। এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়া 
দিতেন এবং তীহার সঙ্গীনীদের সঙ্গে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দীড়াইয়! তাহ৷ 
দর্শন করিতেন । পদ্‌-কর্ত! বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে' 
বর্ণনা করিয়াছেন-- 


এক মুখে কি কহিব গোড়াটাদ্দের লীলা । 
হামাগুড়ি বায় নানা রঙ্গে শচী-বাল! ॥ 
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে হুন্দর ৷ 
পাক। বিশ্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর॥ 
অঙ্গদ বলয় শোভে স্বাহু যুগলে। 


চরণে মগরা খাড়, বাঘশ্নখ গলে ॥ 


চৌর কর্তৃক অপহরণ ৫ 


সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপন! | 
বাস্থদেব ঘোষ কছে নিহনি আপন! ॥ 


নিমাই যখন হাটিতে শিথিল, তখন তাহাকে লইয়। জগন্নাথ, শচী ও. 
বিশ্বরূপ, এবং আত্মীয় গ্রতিবাসিগণ, সকলেই শশব্যস্ত হইলেন।- কোথা 
কোন্‌ দিক হইতে নিমাই ছুটিয়। পলাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে, 
সকলের এই ভয় । বিশেষতঃ একদিন নিমাই একটি সর্প ধরায় তাহার! 
আর তাহাকে বিশ্বান করিতেন ন। আর এক দিন এইরূপ আর" 
একটা বিপদ্‌ হয়। 


এক দ্িবপ মেষমালী (শিবগীত। গ্রন্থ) নামক একজন চৌর, 
শিশুটিকে এইরূপে পথে সহায়হীন ও স্বর্ণ-আভরণে ভূষিত দেখিয়া, 
লোভপ্রযুক্ত তাহাকে লইয়! পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে 
না দেখিয়। চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত শত লোক 
পথ দিয়। যাইতেছে, কে কাহার তল্লাম করে? নিমাইয়ের উদ্দেশ্য না 
পাইয়! সকলে যখন চিস্তাাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নিমাই দৌড়িতে 
'দৌড়িতে আসিয়া! পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, 
কে একজন তাহাকে লইয়। গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া! গেল। এই 
মেষমালীর কথ এখন শ্রবণ করুন। এই দশ্থ্যু নিমাইকে স্কন্ধে করিবামান্র 
বালকটার প্রতি তাহার গাঢ় ন্নেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটাকে 
বধ করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। 
তখন সে কিরূপ নৃশংস ও ছুরাচার তাহ। মনে বুঝিতে পারিল। এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে সে গ্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া! চলিয়া! গেল, পরে 
তাহার হাদয়ে ঁদান্তের উদয় হইল, এবং সেইক্ষণ হইতে মেষমালী সংসার" 
ত্যাগ করিয়। পরম সাধু হইলেন । 


৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


পূর্ব বলিয়াছি শিশুটির আকৃতি মন্ুঘ্ের মত হইলেও, ঠিক অন্তান্ত 
শিশুর মত ছিল না । মন্তুষ্যের এরূপ গলিত কাঞ্চনের স্তার় অন্ধের বণ 
হয়, ইহা কৰিগণ বর্ণনা! করিতেন বটে, কিন্ত এই শিশুতেই প্রথমে সকলে 
উন! প্রত্যক্ষ করিলেন। হম্ততল ও প্দতল যেন হি্কুল দ্বারা রঞ্জিত। 
যখন আঙ্গিন! দিয়! শিশুটি হাটিয়৷ যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতল 
দিয়া শোণিত ক্ষরিয়। পড়িতেছে। অঙ্গের গঠন নুঠাম।. প্রতি অঙ্গের 
চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাঁসি এবং কথা--সমুদায়ই 
লাবগ্যময়। প্রফুল্ল ব্দন যেন কু'দে কাটা,_-একেবারে দৌষশূন্ঠ । ঠোট 
ছু'খানি পক বিষ্বের মত। কিন্তু বোধ হয় নয়ন ছৃ'টাই জর্বাপেক্ষা 
মনোহর | দেবত। ভিন্ন মন্ষ্যের এরূপ আ্াথি হইতে পারে, ইহা শিশুকে 
দেখিবার পূর্য্বে কেহই বিশ্বাদ করিতে পারিতেন না। নয়ন ছু'টা 
'পল্লফুলের স্ঠায় নীঘল ছাদের, তাহাতে ঈষৎ রক্বর্ণের আভা প্রকাশ 
পাইতেছে, যেন তাহার মধ্যে করুপা-রূপ মকরন্দ টলমল করিতেছে। 
'শিশুটী যাহার প্রতি চাহিত, তাহারই চিত্ত, তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। 
তাহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে কি একটা নৃতন ভাবের উদয় হইত। 
সে ভাবটি এই যে-_এইটী কি মন্ুয্য-শিশু না দেব-শিশু? 

নিমাইয়ের আর একটী অপ্রা্কৃতিক গুণ দেখ! যাইত, তাহাকে 
কোলে লইলেই শরীর আনন্দে পুলকিত হইত | কি পুরুষ কি নারী 
নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতে চাহিতেন ন। | নুতরাং শচী 
আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না । 

ইহ! ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতে শচী, জগন্নাথ ও অন্তান্ত নিজ জনে 
অনেকরূপ অলৌকিক ঘটন। দেখিতে লাগিলেন । শিশু যখন নিদ্র! যাই- 
.তেছে তখন কেহ দেখিল যে, তাহার হৃদয়ে চন্জের স্তায় কি জলিতেছে। 
কখন দেখিল সর্ববাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহমধ্যে 


জ্যোতিশ্র মুর্তি গু 
বুতর জ্যোতির্খয় মৃর্তি দেখিতে পাইতেনঃ তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ 
মিশ্রকে ভাকিতেন । কখন ভাবিতেন এ সব চৌর, আবার কখন 
ভাবিতেন ইহার! ডাকিনী । ডাকিনী ভাবিন্বা শচীদেবী পুত্রের মাথায় 
বক্ষ! বান্ধিয়! দিতেন, ও সর্ববাজে থুথু দিয় মন্ত্র পড়িয়। পুত্রের প্রতি-অঙ 
জনার্দীনকে সপিয়া দিতেন । 
এক দিবস রজনীযোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়! আছে, শচীদেবী 
দেখিলেন যে, নানাবিধ জ্যোতির্ময় যুন্তি তাহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি 
করিতেছেন । এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয়া শচীদ্দেবীর 
তখন একটু সাহস হইয়াছে । তিনি তখন ব্যস্ত হুইয়৷ নিমাইকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “তুমি তোমার পিতার ঘরে গিয়া শুইয়। থাক |” মনের ভাব এই 
পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ্‌ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে 
ডাকিয়৷ বলিলেন যে, নিমাই তাহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্তী হক 
তাহাকে ঘরে লইয়া! যান। নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙিন। দিয়া 
তাহার পিতার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় শচী অতি মধুর নৃপুরধ্বনি 
শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়। নিমাইয়ের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন 
জগন্নাথ অগ্রবর্তী হইয়। পুত্রকে লইতে আমিতেছেন। এইরূপে উভয়েই 
পুত্রের শুন্ত পাঁয়ে অতি মধুর নৃপুরধবনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম 
পাড়াইয় ছুইজনে পুজ্ের .কথা কহিতে লাগিলেন । জগন্নাথ বলিলেন, 
“এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাঁজ করেন । বাৎসল্য গেছে অভিভূত শচী, 
ইহাতে আপনাকে কিছুমাত্র গৌরবাদ্িত মনে ন! করিয়া বলিতেছেন, 
*িনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল ন! হয়।” 
গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেল! করে, তখন ঠিক সামান্ঠ 
বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উদ্মন্ত। যদিও তাহার পিত 
তাহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্ত লেখাপড়ায় শিশুর কিছুমাত্র মন নাই। 
৪ 


৮ প্রীঅমির়নিমাই-চরিত 


বয়ন্ত শিগুদের সঙ্গে মিলিয়! নিমাই সমত্ত দিন খেলায় উন্মত্ত থাকায়, শচী 
অনেক সময় ছুঃখ পাইতেন। যশোদা। যেমন নীলমণিকে সাল্লাইতেন, 
সেইরূপ শী নিমাইকে সাজাইয়। ছাড়িয়। দিতেন, অমনি নিমাই খেলার 
মাতিয়। সর্ববাঙ্গে ধূল৷ মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়। দিতেন, কিন্ত- 
চঞ্চল নিমাই গদণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত। খেলার মত্ততার 
নিমাইয়ের ক্ষুধা বোধ নাই, রৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ 
শুকাইয়। গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্দ পড়িতেছে, শচী 
অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়। তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন, 
*গরে অবোধ ছেলে! তোর কি ক্ষুধাও লাগে ন!? রৌদ্রে তোর 
দোনার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে!” কিন্তু নিমাই খেল! 
ফেলিয়া আসিবে ন1। তখন কোনদিন শচী জোর করিয়। ধরিয়া 
আনিতেন; আবাঁর কোন দিন ম! ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়। নিমাই 
পলাইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবীর এমন সাধ্য ছিল ন|। 
তখন শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখের জল দেখিলে অত্যন্ত 
কাতর হুইয়। নিমাই দৌড়িয়৷ আসিয়া! মায়ের গল! জড়াইর। ধরিত। 
সন্ধ্যা হইলে নিমাইয়ের ঘুমাইবার পূর্বে ক্ষণেক কাল পচী. 
আনন্দসাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা 
করিতেন, এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেল। করিত। 
এ সময়ের লোক, পদকর্ত। শ্রীবান্থদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে 
খেল! এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন +-- 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বস্তর রায়। 
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥ 
বয়ানে বসন দিয় বলে লুকাই। 
শচী বলে বিশ্বস্তর আমি না দেখিনু ॥ 


কুকুরের ছান। ঈ 


মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে। 

নাচিয়া নাচিয়। যায় খঞ্জন গমনে ॥ 

বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোঁভ।। 

শিশুরূপ দেখি এই জগ-মন-লোভ। ॥ 
আবার চৈতন্তমজলেঃ_ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কানে ক্ষণে খটী করে। 

ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ 

শচীমা'র স্তনযুগে ছ' প রাখিয়ে। 

সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে॥ 

এক দিবস নিমাইচাদ একটি কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। 
সেটাকে পিড়ায় তুলিয়া! দড়ি দিয়! বান্ধিয়। রাখিল। অতি শুদ্ধা শচী- 
দেবী পুজ্রের এই কাণ্ড দেখিয়। কুকুরের ছান! ত্যাগ করিবার নিমিত্ত 
নিমাইকে অনুনয় ও তাড়না! করিলেন, কিন্ত নিমাই কোন ক্রমেই গুনিল 
না। যাহা হউক নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুর-ছান। 
ছাড়িয়া দিলেন । এমন সমর নিমাইয়ের একুটি বয়ন্ত দৌড়িয়। গিয়। তাহাকে 
সংবাদ দ্দিল যে, তাহার মা তাহার কুকুর-ছান ছাড়িয়। দিয়াছেন। 
নিমাইচাদ এ কথ! শুনি! বাড়ীতে দৌড়িয়। আসিয়। দেখিল যে, সত্য সত্যই 
কুকুর-ছান। নাই। তথন সে ক্রোধে ও হুঃখে রোদন করিতে করিতে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিল । শচীদেবী, আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব 
বলিয়া, এবং অনেক বত্ব করিয়। তাহাকে সাত্বনা করিলেন। 
এইখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ভূমি এ কুকুরের ছানার 

কথ! কেন লেখ? উত্তর এই যে, ধীহার| নিমাইচাদকে গোলকপতি 
ভাবেন, তাহারা, সেই পরম বস্ত, কুকুর-শাবকের নিমিত্ত ধূলায় গড়াগড়ি 
দিয়াছিলেন, ইহ! মনে করিয়। একটি অতি মধুর রস আন্বাদন করিয়া 
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থাকেন। আর, কৃপাময় পাঠক ! নিমাইচাদের সহিত আর একটু "পরিচয় 
হইলে, আপনিও সম্ভবতঃ এ সমুদবায় কাহিনী মনে করিয়! সুখ পাইবেন। 

প্রীনিমাইচাদের আর একটি অগ্রাককৃতিক শক্তি ছিল। পূর্বে বলিয়াছি 
শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া! নাচিত। কিন্ত 
নিমাই যে শুধু শচীর অগ্রেই এরূপ নাচিত এমন নহে । তাহার মধুর নৃত্য 
দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্ব করিত, এবং নাঁচাইবার নিমিত্ত 
তাঁহাকে সন্গেশ ও কল! দিত । নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে 
'ক্দলী করিয়! বানু ভুলিয়া! এমন নাচিত যে, সকলে দেখিয়া বিশ্মিত 
হইতেন | বোঁধ হইত নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে যেন তাহাকে 
নাচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে, নিমাই যে ম্ববশে নাই, তাহা ম্পষ্ট বোধ 
হুইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই শিশুর নৃত্য 
দেখিতে দেখিতে দর্শকের সংসারে ওঁদান্তের উদয় হইত, মন আর্রর হইত, 
ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ থেলিয়া 
আনন্দাশ্র পড়িত। এমন কি, ধাহার! দেখিতেন তীহাদেরও সেই সঙ্গে 
সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছ। করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না । 

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য একজন অঙ্গতঙ্জি 
করিয়! নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের কেন স্থখের উদয় হয়? নৃত্য 
কি অদ্ভুত বিস্ত ! ইহার শান্্ও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা 
বালক নিমাই দেখাইতেন । চারি বৎসরের শিশু, সর্ধবাঙগ নুন্দর, শরীরে 
কখনও রোগ নাই, সর্ববাজ সুগঠিত, বদন যেন পূর্ণিমার চাদ, বর্ণ যেন সোন 
কুহুমের স্তায়, হৃদয় গ্রসর, কটী ক্ষীণ। শটী আটিয়। কাপড় পরাইয়া 
দিয়াছেন, মুখখানি মুছিয়! উহা! অলকাবৃত করিয়াছেন, কেশসংস্কার করিয়া 
"মাথায় চূড়! বাদ্ধিয়! দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় সুবর্ণ ফুল ঝুলিতেছে,.- 
'নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে । আর শচী ও অন্তান্ত রমণীগণ 
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হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই ছুলিতেছে, আর সেই সঙ্গে রমণীগণের 
হৃদয়ও ছুলিতেছে । নিমাই নাচিতেছে, আর তীহাদের হয় নাচিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্র আসিল, বাহ্যৃষ্টি একটু 
কমিয়! গেল। খন তাহারা দেখিতেছেন যেন শচীর আঙিনায় একটি 
অপরূপ সোনার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বোধ হইতেছে, 
ঘর মনে হইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌ পূর্ণানন্দ, তাহার রাজ্য সদদানন্দ, ও. 
তাহার সাক্ষী--নিমাইঠাদ। 
এইরূপে নিমাই কখন কখন বয়স্তগণের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য 
করিত। নিমাইকে, মুখে হুরিবোল বলিয়া, ছুই বাহু তুলিয়া, ঘুরিয়া 
ঘুরিয়। নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্তগণ তাহাকে ঘিরিয়৷ হাতে তালি 
দিত। ক্রমে তাহারাও উন্মত্ত হইয়া “হরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিত। 
যথা, বাস্থঘোষের পদ ১-- 
কিয়ে হাম পেখনু কনক পু়ুলিয়া। 
শচীর আঙ্গিনায় নাঁচে ধূলি ধূসরিরা 
চৌদদিকে দিগন্থর বালকে বেড়িয়।। 
তার মাঝে গের। নাচে হরি হরি বলিয়া ॥ 
কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই 
সঙ্গে সঙ্গে বমস্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ধুলায় গড়াগড়ি দিত। 
যাহার উন্মভ্ততা কিছু কম, নিমাই তাহাকে শ্পর্শ কি আগিঙ্গনম করিবামাত্র 
সেও, কেন কি জানি, তঙ্গণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরপে প্হরিবোল” ধ্বনি 
শুনিলে শচী তখনি বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়ের কাজ ; আর দৌড়িয়। আসিয়া 
তাহাকে কোলে করিয়! অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী লইয়! বাইতেন। 
একদিনকার এইরূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের 
বয়ক্রম আন্দাজ চারি বৎসর। এই ঘটনাটি আমার অভিয় কলেবর 
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ভ্ীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলগ্ধন করিয়া, কবিতায় যে বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহ। এখানে দিলাম £-_ 
সব শিশু মেলি গলে বনমাল! পরেছে । 
করতালি দিয় হরি হরি ব'লে নাচিছে॥ প্র 
শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে, 
বলে “বোল হরিবোল ।” 
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়ে, 
নাচে, বলে হরিবোল ॥ 
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধুলায়, 
হরি বলে উভরায়। 
নিমা”য়েরে ঘিরি, কর-ধরাধরিঃ 
শিশুর! নাচিয়া যায়॥ 
বৃদ্ধ গরবিত, প্রবীণ পণ্ডিত, 
পথে যায় সেই কালে। 
হানিবার মন, উলট! ঘটন, 
সান্ধাইল সেই দলে॥ 
বৃদ্ধ শিশু সনে, আবি হইয়া, 
নাচে আর হরি বলে। 
লজ্জা! নাহি করে, সথথে নৃত্য করে, 
উর্ধ ছুই বাহু তুলে ॥ 
কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ, 
নাচিবারে মন ধায়। 
ধবাড়াইয়। দেখে, জল বহে চোখে, 
দারুণ কৃলের দায়॥ 
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হরিধ্বনি শুনি, বুঝিলেন শচী, 
এ সব নিমাই-কর্্ম | 
খাইয়া আইলা, ভৎ“সিতে লাগিলাঃ 
“এই কি তোদের ধর্ম? 
ক্ষেপ! ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে, 
পাইছ মনেতে সুখ। 
'পর-্পুত্র লয়ে, এনূপ করিছ, 
বুঝ না পরের ছুঃখ ॥” 
ভৎগন। শুনিল, চেতন পাইল, 
বিজ্ঞজন ভাবে মনে। 
একি অকল্মাৎ কি ভাব হইল, 
মতিচ্ছন্স হ'ল কেনে ॥ 
ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি, 
বনমাল! গলে দোলে। 
শচী-কোল হ'তে, আনন্দিত চিতে, 
বলাই লইল কোলে । 
শচীর মনে বিশ্বাস যে তীহার পুত্রটী খুব ভাল, তনে কুলোকে 
“কি ছুষ্ট বযস্তগণ তাহাকে পাগপগ করে। নিশিষোগে নিমাইকে ঘুম 
পাড়াইতেছেন, নিমাই ঘুমাইতেছে না| নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের 
-উপর উঠিয়। ছুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া! ছুলিতে লাগিল। 
“শচী বলিতেছেন, প্বাপ ! পাগলামী করিস্‌ কেন? তুইকি আমার 
পাগল ?1” 
নিমাই বলিতেছে, “মা, আমিই কেবল পাগল না, আমি ছাড়। আর 
বাই পাগল।” এইরূপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাক! পাক! কথা 
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গুনিয়। শচী বিশ্মিত হইতেন। অমনি শচী জগক্লাথকে ডাকিয়া" 
বলিতেছেন, শুন শুন তোমার পাগল নিমাই বলে কি! বলে যে, সে 
ছাড়া আর সকলেই পাগল।” 
আবার ননি না পাইয়। নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইলে" 
হাঁতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটি তাহার সাক্ষীঃ_ 
দেখ দেখ আসি বত নদে-বাসী 
আমার নিমাইঠাদে। 
গ্রভাতে উঠিয়। বসন ধরিয়। 
ননি দে মা বলে কান্দে॥ 
পুরাণে শুনিল ব! নয়নে দেখিল তা! ॥ ধুর ॥ 
নাছিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে 
নয়নে গলয়ে লোর। 
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে 
বাসন। পৃরিল মোর ॥ 


বয়ন্ত বালকগণ লইয়! নিমাইয়ের নৃত্য ও হরিকীর্ভন বাস্থঘোষ এই- 
সুন্দর পদে বর্ণনা! করিয়াছেন +-- 

গোর! নাচে শচীর ছুলালিয়া । 

চৌদ্দিকে বালক মেলি দ্বেই ঘন করতালি 
হরিবোল হরিবোল বলিয়া! ॥ হ্রু॥ 

স্থরজ চতুনা মাথে গলায় সোনার কাঠি। 

সাধ করিয়! মায়ে পরায়েছে ধড়। গাছটি আঁটি ॥ 
সুন্দর ঠাচর কেশ হুললিত তনু ।- 
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু॥ 
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রজত কাঞ্চন নান৷ আভরণঃ 
অঙ্গে মনোহর সাজে। 

রাতা৷ উৎপল, চরণ যুগল, 
তুলিতে নূপুর বাছে॥ 

শচীর অঙনে, নাচয়ে সঘনে, 
বোলে আধ আধ বাণী। 

বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, 


গোর! মোর পরাণের পরাণি ॥ 

নিমাইয়ের বয়ন তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গজাতীরে' 
বালুকায় শিশুগণের সহিত খেলা! করিতে লাগিল। পাঠে একটু মাত্র 
মন নাই ; পিতামাতাকে ভয় নাই। এক দিবস জগন্নাথ ক্রোধ করিয়া 
হাতে সাট লইয়৷ পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী» 
জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া, আলু থালু হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষ। 
করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়। নিমাই জননীর 
কোলে লুকাইল। জগক্নাথ, নিমাইয়ের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়! শচীকে 
বলিতেছেন, “তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তুমিইত ওকে নষ্ট করিলে।” 
শচী বলিতেছেন, “তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়৷ ম'লো। লেখাপড়া 
ক'রে কিহ'বে। দেখ ন ভয়ে কাপিতেছে। ছিঃ হাতের ছড়ি ফেলে 
দাও।” ইহ! বলিয়। ছড়িগাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগন্সাথও যে জোর' 
করিয়৷ ছড়ি ধরিয়। রাখিলেন তাহা! নহে । নিমাই তখন একটু কান্দিল, 
ইহ| দেখিয়া! জগন্নাথের আর ধৈর্ধ্য রহিল না| অমনি বাছ প্রসারিয়। 
নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়! কানিতে লাগিলেন । 
আর বলিতেছেন, “আমি কি নিষ্ঠুর । নিমাইকে কালাইলাম !” 

কাজেই নিমাই আর পড়িত নাঃ কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু 
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শঙ্কা করিত। মাতার প্রতি শঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। দিবানিশি 
তাছাকে লইয়া, যেন বুঝিয়। স্থঝিয়!, খেল। করিত । নিমাইয়ের বয়স পাচ 
'বৎমর, কিন্ত কোন কোন কাধ্যের দ্বার। এরূপ বুঝাইত ষেন নিমাই সব 
বুঝে। তখন এইরূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য-চপলত! সমুদায় 
কপটতা, আর তাঙ্থার মাতার সহিত যত চপলত। করিত, সে সমুদায় 
সম্পূর্ণ সঙ্ঞানে । শচীদেবির বড় শুচিবাই, এই নিমিত্ত ' নিমাই সর্বদ! 
জননীকে বন্ত্রণ। দিত | যাহা ছুঁইলে দোষ, শচীকে. দেখাইয়া দেখাইয় 
তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া 
নিমাইকে তিরস্কার করিতেন, “তুই ব্রাক্মণের ছেলে, তোর আচার জান 
হ'লে! না?” এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যজ্য হাড়ির উপর হাড়ি 
রাখিয়া তাহার উপর ধ্ীড়াইল। শচী এই কাণ্ড দেখিয়া পুত্রকে ধিকার 
দিয়া বলিতেছেন, “তুই একেবারে মজালি, তোকে ব্রাঙ্গণপুত্র কে 
বলবে?” তখন নিমাইঠাদ অতি গম্ভীর হইয়। বলিতেছেন, বথা! মুরারি 
গুপ্তের কড়চ। (৬ষঠ সর্গ ) 

শৃণু শুচিরশুচির্ব। কল্পনামা ত্রমেতৎ, 

ক্ষিতিজলপবনাগ্নিব্যোমচিত্তং জগন্ধি । 

বিততবিভবপূর্ণ দৈতপাদাজ একো 

হরিরিহ করুণান্ধির্ভাতি স্ান্তৎ প্রতীহি ॥১৬। 

অন্যাথঃ--হে মাতঃ | শ্রবণ করুন। ক্ষিতি, জল, বাযুঃ অগ্নি, 
আকাশ, চিত্ত, জগৎ শুচি ব1 অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাজ্র 
দেই পরিপূর্ণতম অয় ভ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দরননদন শ্রীহরির পাদপল্পের অনন্ত 
শীশ্র্্যই সেই ব্রদ্ধাগুরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়। জানিবে। তিনি 
'ভিল্প আর অন্ত কিছুই নাই। 
এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়। শচী বিল্রিত হইলেন। তখন আর 


নিমাই কথ। কহিবে না ১৭ 


নিমাইকে পাচ বৎসরের শিশু বলিয়৷ বোধ হইল না, যেন একজন পরম 
জ্ঞানী পুরুষ তাহার সহিত কথ| কহিতেছেন। সেই মুহুর্তে শচীর বোধ 
হইল যে, তিনি একজন অবোধিনী রমণী ও নিমাই তাহার পরম 
উপদেষ্টা । কিন্ত সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তন্দণ্ডে নিমাইয়ের 
বালা-চাপল্য দেখিয়। সব ভূলিয়। গেলেন। 

শচী স্থবিধা পাইলেই নিমেষহার হইয়। নিমাইয়ের চন্্র-মুখ দেখিতেন। 
কথন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়। পিছু ফিরিয়া দড়াইত। 
মনের ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভাবিলেন, 
পুয্ত্র অগ্যমনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়! তিনি ধীরে ধীরে 
আবার আগে গিয়! ঈাড়াইলেন । নিমাই অমনি আবার ফিরিয়। ধাড়াইিল। 
তখন শচী বুঝিলেন, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে লতৃষ্, আর উহা! 
দেখিতেছেনঃ তাহা সে জানিতে পারিয়াছে, ও জানিতে পারিয়! দৃষ্টমি 
করিয়৷ উহ! দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিলেন। 

নিমাইয়ের চন অতি মধুর, যখন সে ছুই একটি কথা বলে, তখন 
যেন অমৃত বর্ণ করে । শচীর ইচ্ছা যে নিমাই কথ! বলে, আর তিনি 
তাহাই বসিয়। শুনেন। নিমাইকে কথ। কহাইবার নিমিত কত ছল 
করিতেছেন। নিমাই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়া আর মোটে 
কথা কহিতেছে না । শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়। তাহার সহিত 
দুষ্টমি করিতেছে! তখন জুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, “তুই এখন আমার 
সহিত কথা কহিতে চাহিতেছিন্‌ না, আমার শেষকালে তুই আমাকে 
ভাত দিবি না।” নিমাই তবু মুখ বুলিয়া রহিল। তখন শটী 
বলিতেছেন, “তুই আমার সহিত কথ! বলিন না । আমি ম'য়ে যাব, আর 
তুই পথে পথে ম! ম! ক'রে কেন্দে বেড়াবি।” নিমাই তবু মুখ বুজিয়া 
্লহিল। তখন স্বভাবতঃ শচী ক্রোধ করিয়। হাতে সাট লইয়া পুত্রকে 


১৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত 


মারিতে উদ্তত হইলেন, এবং নিমাই দৌড়িয়া পলাইল। এই ঘটনা" 
আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস এইরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন" 


মধুর বচন 

সাধ নাহি মিটে 
শচী মা জননী 
নিমা”য়ের সনে 
চতুর নিমাই 
চুপ করি থাঁকে 
“মুখ বুজে বাপ 
নিমাই কহয়ে 
চেঁচাইয়। শচী 
“কিছুই শুনিতে 
আরো চেঁচাইয়া 
নিমাই মাথ। নাড়ে 
সে ভাব দেখিয়। 
ঠেজ। হাতে দেখি 
পাছে পাছে ধায় 
নিমাই বলিল 
নিশ্চিম্ত হউয়। 
মাতা গালি দেয় 
বাম করোপরে 
গুন্‌ গুন্‌ করি 
আড় চ'খে চাছে 
তাহ! দেখি শচী 


নিমাই বদনে। 
বারে বারে শুনে ॥ 
বচন শুনিতে । 

কত ছল পাতে। 
জানিতে পারিয়। | 
উত্তর না দিয়! ॥ 
রছিলে বা কেনে ?” 
“শুনিতে পাইনে ॥” 
কহে তবে কথা। 
পাই না গে৷ মাতা ॥” 
শচী ম! কহয়ে। 
কথ। নাহি কহে ॥ 
শচী মা রুধষিল। 
নিমাই পলাল ॥ 
ঠেঙ্জা! হাতে করি। 
ষখ! ঝুট। হাড়ি ॥ 
তথ! বসি রহে। 

সে দিকে ন! চাহে ॥ 
নিজ গণ্ড রেখে। 
গাইতেছে সখে ॥ 
মায়ে দেখি হাসে। 
অতিশয় রোষে ॥ 


নিমা”য়ের খেলা ১৯ 


কিন্তু কি করিবে ঝুঁটায় বসিয়া । 
ধরিতে নারিয়৷ বলিছে তৃষিয়া ॥ 
“এস বাপ ধন মায়ে হুঃখ পায় । 
ভালবাস নাহি তোমার হৃদয় ॥” 
তখন নিমাই ধাইয়৷ আসিল। 
বানু পসারিয়া শচী কোপে নিল॥ 
ঝুটাতে নিমাই বলাই ভাবিয়া! । 
ধরিতে নারিয়া আছে দীড়াইয়। ॥ 


এইরূপে কুদ্ধ হইয়া! কখন কখন শচী পুত্রকে ধরিতে ধাইতেন। 
তখন পুত্র দৌড়িয়। পলাইত। কথন আস্তাকুড়ে যাইয়া! দাড়াইত, আর 
শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আসিলে 
অঙ্গে ভাত মাথিত। এইরূপ অশুচি অঙ্গে মাখিয়া পরিশেষে শচীকে 
তাড়াইত। শচী তখন হাতের ছড়ি ফেলিয়৷ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
দ্বারে খিল দিতেন। 

আবার নিমাইয়ের যে সব খেল, তাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল 
লাগিত না । কারণ এ সব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধূলা, বৌদ্রের 
তাঁপ ও কখন কখন ব্যথা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেল! বৃক্ষ“পল্পব 
লইয়! বয়ন্তের সহিত মারামারি । নিমাইয়ের অঙ্গে বয়ন্তগণ পল্পষের 
বাড়ি মারে, ইহ! শচীর সহ হয় না, কিন্তু নিমাইকে তিনি বাধ্য করিতে 
পারেন না। 

যাহ! হউক, শচী বুঝিলেন, তাহার পুক্র অগ্থের পুত্রের মত নহছে। 
হয় এ পাগল-_বুদ্ধি মাত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট । জগন্নাথের বাড়ীর 
নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে ছুইজন ব্রাহ্মণের বাড়ী 
ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাইঠাদ কান্দিতে লাগিল। 


২৪ প্রঅমিয়*নিমাইশ্চরিত 


নিমাইাদ কানিলেই সকলে ভয় পাইতেন, কারণ নিমাই কান্দিতে- 
আরম্ত করিলে একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইত। কান্দিবার সময় 
তাহার এত নয়নজল পড়িত বে তাহা দেখিয়৷ সকলে ভীত হুইতেন। 
কখন বা কান্দিতে কান্দিতে সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িত। সে দিবস 
হরিনামেও নিমাইয়ের রোদন থামিল না। তখন শচী কাতরভাবে 
বলিলেন, “তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।” ইহাতে, 
নিমাই বলিল, “হিরপ্যভাগবত ও জগদীশেয় বাড়ীতে যে একাদশীর 
নৈবেন্ত আছে, তাহ! যদি খাইতে দাঁও, তবে আর কান্দি না।” 

ইহাতে সকলে জিভ কাটিয়। বলিলেন যে, ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়া 
চাহিতে নাই, এ সব দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়! দেওয়া যাইবে । 
কিন্ত তাহা হইবে না; নিমাইয়ের জিদ যে, এ ছুই ব্রাহ্মণের নৈবেন্ত 
তাহার চাই, নতুব। স্থির হইবে ন।। 

এই কথ সেই ছুই ব্রাঙ্গণ শুনিলেন ও তাহার! দৌড়িয়া রহম্ত দেখিতে 
আঙদিলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়! তাহাদের বোধ হইল যে এরূপ 
শিশুর এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অস্ত একাদশী সে ফিরপে জানিল! 
তাহাকে পরম হ্ুন্দর দেখিয়া গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন 
আর তিনিই নৈবেন্ধ চাহিতেছেন এইরূপ মনে হওয়ায়। তাহাদের অঙ্গ 
পুলকিত হইল। তখন তীহার! ছই জনে গিয়! সমুদয় নৈবেন্ত আনিয়া 
নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, “ভূমিই গোপাল, তুমি খাইলেই 
গোপালের খাওয়! হইবে ।” তখন নিমাই সেই নৈবেন্ত লইয়! কতক 
খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয়! দিল, আর কতক অঙ্গে মাখিল। 
শচী ভাবিতেছেন, তাহার পুত্রটি কি প্রকৃতই ক্ষেপ1? তখন তাহার 
ভগিনীকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। ভগিনী আসিলে তাহাকে বলিলেন যে, 
এমন সদর ছেলে এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া! 


ঘরে আলোর মান্য ২১ 


তোমার পরমর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তোমাকে ডাকিয়াছি। শচীর ভগিনী 
পাড়ার ছু'চারিজন গৃহ্িণীকে ডাকিতে বলিলেন। 

তখন পাড়ার ছুই চারিজন বিজ্ঞ গৃহিনীকে ডাকাইয়া আনা হইল। 
তাহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শান্ত্রালাপ 
শুনিতেছেন ; আর শুনিয়া শুনিয়।, কিছু বুঝুন ন| বুঝুন, বুঝেন এপ 
সকলেরই অভিমান আছে । সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাহার! 
ভাবেন তাহাদেরও পরামর্শ দিবার অধিকার আছে। 

শচী তাহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন, 
বলিতেছেন যে, “অন্ত ছেলের মত তাহার পুত্রের মায়াদয়া বেশ আছে,. 
বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘড়ের হাঁড়ি ভাঙ্গে বটে, তাহাতেও দোষ নাই। 
কিন্তু দেবত৷ মানে নাঃ দেবতার দ্রব্য খাইতে চার, উচ্ছিষ্ট মানে না, 
মুচিকে ছু ইয়। দেয়, আবার নিষেধ করিলে বলে যে, “আমি দেবতা, 
আমি যদি অশুচি ছু ই, তবে সে শুচি হয়।” এইকপে নিমাইয়ের বহুতর' 
দোষ কীর্তন করিলেন। 

তখন রমণীগণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন, “এরূপ পীড়া! কত দিন, 
হয়েছে?” শচী বলিলেন, “এক দিন নিশিযষোগে ঘরে অনেক জ্যোতি, 
মান্গষের আকার দেখিলাম, যেন তাহার নিমাইকে লইয়া খেল 
করিতেছে, আর সেই দিন হইতে সে যেন আরও চঞ্চল হইয়াছে ।” 
ইহাতে বিজ্ঞ রম্ণীগণ বলিলেন, «এ নিতান্তই অপদেবতার কর্ম।” এমন 
সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া) এই রমণী 
সভার ধিনি প্রধান! তিনি বলিতেছেন, “নিমাই! ভূমি ত্রাঙ্গণের কুমার, 
পণ্ডিতের পুত্র, তুমি নাকি দেবতা! মান না?” ইহাতে নিমাই মুখ 
তেঙ্গচাইয়। বলিল, "আমি আবার কোন্‌ দেবতাকে মানিব? আমাকে 
সকলে মানিবে।” 


২ শ্রঅমিয়-নিমাই-চরিত 


ইহা শুনিয়া শচী বলিতেছেন, “এ শুন কি বলে! এই সব 
কথ! শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়! যায় । সব দেবতা আমার 
মাথার মণি।” তখন শচী উর্ধম্খে ও করজেোড়ে দেবতার্দিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ঠাকুর ! আমার উপর সদয় হুইয়।, আমার 
ক্ষেপ। ছেলের অপরাধ লইও ন1।” ইহাই বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত করিলেন 
যে, এ সমুদ্ধায় অপদ্েবতার কর্ম, অতএব একটী ভাল শাস্তি-স্বস্তযয়ন 
করিতে হইবে, আর বত্বু করিয়! যী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। 
যষ্ঠীর ভাল করিয়। পূজা দিলে তিনি নিমাইকে রক্ষা করিবেন। 


শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই বদি জানিতে পারে, 
তবে যঠীর সমুদধায় দ্রুব্যই খাইয়া ফেলিবে, আর তাহা৷ হইলে বষ্টী তুষ্ট ত 
হইবেনই না, বরং রুষ্ট হইয়। তাহার মাঁথ| খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়| 
অতি গোপনে নৈবেগ্ভ গ্রস্তত করিতে লাগিলেন। কিন্ত এ বিষয়ের 
আমি বিশ্তার করিব না, এই ঠীরপৃজার কাহিনী ঘটিত আমার অভিন্ন 
কলেবর প্রীধলরাম দ্বাসের একটা কবিত। দিব । যথা 


বেল! বছ হ'ল পুত্র না আইল, 
খেল! করে গঙ্গাতীরে । 

হাতে সাঁট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে, 
পুত্র আনিবার তরে ॥ 

হাতে সাট দেখি, নিমাই কৃপিল, 
ধেয়ে এল নিজ ঘরে। 

বত ভাণ্ড ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল, 


ঘরের দ্রব্য ফেলে দুরে ॥ 


শচীর বচীপৃজ। ২ 


পুত্র-ব্যবহার, দেখিয়া জননী, 
মুখে না নিঃশ্যরে বাণী । 

মলিন বদনে, চাহে পুত্র পানে, 
নয়নে বহিছে পানি ॥ 

জননী ক্রন্দন, দেখিয়। নিমাই, 
নমিত বদনে কান্দে। 

ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল, 
মুছাইল মুখ-চান্দ ॥ 

যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন, 
শাস্ত কর! মহা দায়। 

কখন কখন, কান্দিতে কাব্দিতে, 
ভূমে পড়ি মুরছয় ॥ 

চরিন্ত্র বিচি্ঞ, দেখি নিজ পুত 
ডাকি আনি নারী সবে। 

শচী বলে ছুঃথে, "যুক্তি বল মোকে, 
কিসে পুত্র ভাল হবে॥ 

এ হেন নন্দন, পাগল মতন, 
ঝুট! মাথে নিজ গাম । 

শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে, 
মাগে। তোর জ্ঞান নাই ॥” 

পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জানী, 
শচীরে উপায় বলে। 

“্যন্তী ঠাকুরাণী, পূজ পদ খানি, 


ভাল হবে তোর ছেলে ॥” 


৪ 


শ্রীঅমিয়"নিষাইশচরিত 


যুক্তি করি সার, ষ্ঠী পূজিবার, 
শচী আয়োজন করে। 

নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হুইবে, 
এই ভয়ে শচী মরে॥ 

বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে* 
গুপ্ত পথে শচী যার । 

নৈবেগ্ধ লইয়া, আঁচলে ঝাপিয়া, 
যায় আর ফিরে চায় ॥ : 

বহু দূর গেছে, শচী মা ভাবিছে, 
“নিমা”য়ে দিয়্াছি ফাকি ।” 

বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে, 
বলে “মা আচলে কি?” 

বিপদ্দে শচী মা, ডাকিছে খৌসাই, 
“আজি পরিত্রাণ কর ।” 

পুত্রেরে বুঝায়, “শুন বাপ ধন, 
তুমি ফিরি যাও ঘর ॥” 

নিমাই বলিছে, "আাচলে কি আছে. 
আগে দেখি পরে যাব । 

খাবার লইয়ে, চলিছ লুকায়ে, 
আমি উহ! সব খাব !” 

জিব কাটি শচী, বলে “বাপধন, 
উহ? ত বলিতে নাই। 

পুজা! করি আগে, যাইবার বেলা» 


দিব সন্দেশ কল! তৈ॥* 


যী হারি মানিলেন ২৪ 


“সে অনেক দেরি, এবে ভুথে মরি, 
বলি নিমাই হাত দিয়ে । 
নৈবেগ্ত লইয়া, চলিল ধাইয়াঃ 
খায় মায়ে চেয়ে চেয়ে ॥ 
শচা কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে, 
“বামুনের পুক্র তুই। 
কি দুঃখ আমার, কি বলিব আর, 
গঞ্জ! প্রবেশিব মুই ॥” ' 
কহিছে নিমাই, “অবোধিনী তুই, 
পুনঃ মোরে দেহ গালি। 
আমি যদি খাই, ষষ্ঠী তুষ্ট হয়, 
সার কথ! তোরে বলি ॥” 
*শুনিলে শুনিলে, শচী তবে বলে, 
যত সঙ্গী নারী প্রতি । 
“গুনিলে, শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে, 
কি কথ। করিল উক্তি?” 
ষঠী কাছে গিয়া, শচী ম! কান্দিয়া, 
বলে “ক্ষম ক্ষেপা ছেলে । 
শচীর তরাসে, যী মনে হাসে, 
আনন্দে বলাই বলে। 
এ কথা বল! বাহুল্য যে, নিমাইয়ের গীড়া যেরূপ হইয়াছিল সেইরপই 
রহিল। যঠী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না । শাস্তিদ্বস্তায়নেও 


কিছু হইল ন।। 
ূরারি গুপ্তের কথ! পূর্বে বলিয়াছি । ইহার বাড়ী প্রুহটে, নবন্ধীপে 


২৬ শ্রীঅমিয়নিমাইশ্চরিত 


বাস। সেই জন্ত ও অন্ান্ত নান। কারণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সৌহৃস্ 
এবং উভয়ের এক পাড়ায় বাস। মৃরারির বয়ঃজ্রম তখন আন্দাজ বিংশতি 
বৎসর, পরম পণ্ডিত, গঞ্জাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎসা 
ব্যবসাও করেন; এই অল্প বয়সেই নবদ্ধীপে খ্যাতিপন্ন হইয়াছেন 
চরিত্র নির্মল, জীবে অতি দয় । তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে 
ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাথ ভগন্তক্তি মানেন ন| । 


এক দিবস মুরারি, কয়েকজন বয়ন্ত সমভিব্যাহারে যোগবাশিষ্টের 
চর্চা করিতে করিতে চলিয়াছেন । অত্যন্ত অগ্রমনদ্ক,_হাত নাড়িতেছেন, 
মুখ নাড়িতেছেন ও মাথ! নাঁড়িতেছেন। এইকপে বয়স্তগণকে মনের ভাৰ 
বুঝাইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা! করিতেছেন । এমন সময় পশ্চাতে হান্ত- 
যব শুনিতে পাইয়া, মুখ ফিরাইয়। দেখেন যে, তাহার গতি, অঙ্গভঙগী ও 
কথ৷ অন্গুকরণ করিয়া নিমাই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিতেছে, আর 
বালকগণ তাই দেখিয়! হাঁসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়। মুরারির 
ক্রোধ হুইল, কিন্ু অতীব গম্ভীর প্রক্কৃতি বলিয়। তিনি সহ করিয়া 
রহিলেন, এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । নিমাইও সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়। হাতমুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে 
বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল । এবার মুরারি সহ করিতে পারিলেন 
ন।$ বলিলেন, “ঞ্জগঞ্লাথের একটি অকালকুম্মাণ্ড জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল 
কে বলে?” বলরাম দাসের নিকট আবার খণ করিতে বাধ্য হুইতেছি। 
তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিম্নোত্বত পদে বর্ণন। করিয়াছেন। দামোদর 
পগ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈস্ত বলিতেছেন $-- 


বৈস্ত বলে গ্রহটর। মিশ্র জগন্নাথ । 
আমি শ্রীহটির পিরীতি তার নাথ ॥ 


যুরারির ক্রোথ ২ 


নুতন বয়স মোর বিস্তার গৌরব । 

সর্ব নবন্বীপময় আমার সৌরভ ॥ 
আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী । 
.বাশিই পড়িয়া ভক্তি আদৌ নাহি মানি ॥ 
একদিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি । 

পথে বাইন জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি ॥ 
সেই পথে শচী-স্থত ধুলায় ধূসর । 

শিশু সনে খেল। করে হয়ে দিগন্বর ॥ 
*সোহহং” বুঝাইয়। যাইতে বাইতে । 
শচী-সত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে ॥ 
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন । 
আসিতেছে শচী-স্থত করিয়া! তেমন ॥ 
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু ন। কু বচন । 

পুনঃ ব্যাখ্যা করি আমি যোগ আর জ্ঞান ॥ 
বেইক্প ব্যাথা! করি সেই মত করে। 

যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে ॥ 
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'্ল। 
পহারে জগন্াথ-ন্ছত কুল্মাগড অকাল ॥ 
জগন্নাথ ঘরে হরাচার এ জন্মেছে । 
বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে ॥ 
জ্রুকুটি করিয়া নিমাই বজে “যাও চণ্লে । 
তোম। ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে ॥৮ 
মধ্যাক্ধ ভোজনে আমি এমন সমর । 
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায়, 


, ছি 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে । 
আমি খাই তথ! সেই ্াড়াইয়া৷ দেখে ॥ 
তার পর মোর থালে গ্রশ্াব করিল । 
“ছি ছি” বলি উঠি আমি বড় ক্রোধ হ'ল ॥ 
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কহিল । 
নয়নে আগুন জলে দেখে ভয় হ'ল ॥ 
“হাত নাড়। মাথা নাড়! ছাড়ছে মুরারি । 
জ্ঞান ও বক্তৃত৷ ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥ 
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যেন! করে। 
প্রন্্রাব করি আমি তার থালের উপরে 1” 
বলিয়ে চকিতের মত কোথ। চ'লে গেল। 
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল ॥ 
পুলকে ভরিল অঙ্গ সে কথ শুনিয়!। 
আনন্দে পৃরিল অঙ্গ রাগ ন। হইয়া ॥ 
পাছে ধাই গেছু জগন্নাধ-মিশ্র ঘরে । 
প্রণমিন্ধু শচী-সুতে লোটাইয়। শিরে॥ 


%* মুরারি গুপ্তের ঘর, গেল৷ নিজ অভ্যন্তর, ভোজন করয়ে ব্যারাজ ॥ 
মেঘগস্ভীর নাদে, নিজ মন পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিল] ডাক ॥ 
স্বর শুনি ম্মঙরিল, বিশ্বস্তর যে বলিল, গুপ্তবেজ! চমকিত চিত। 
হেনফালে গৌরহরি, কিকরফিকরবলি, দেইখানে হইল উপনীত & 
তরস্ত না হও তুমি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈল। 
মধ্যাহু ভোজন বেলা, ধারে ধীরে নিয়ড়ে গেলা, খাল ভরি এমত মুতিল॥ 
'কিকি বলি ছিছি করি উঠিল সেমু রারি, করতালি দিয়! বোলে গোরা । 
ফর শির নাড়িয়া। তক্তিযোগ ছাড়িয়া, তর্জা বোল এই অভিপারা ॥ 


--চৈতন্কমঙগল, আদি ॥ 


নিমাই ও দাদা ২৯ 


আমাকে দেখিয়া তখন ধূর্ত শিরোমণি । 
জননী-অঞ্চলে লুকাইল মৃখখানি ॥ 

জগগ্লাথ বলে “তুমি কি কাজ করিলে ! 
অকল্যাণ হবে মোর ্থতে প্রণমিলে ? 
তখন কহিচ্থ "মিশ্র কিছু দিন পরে । 
জানিবে কে জন্মিয়াছে ভোমার মন্দিরে ॥ 
ভোজন ব্যাঘাত ভাবি দাড়াইয়। ছিল। 
দাড়া'বার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল। 


খিত য় অধ্যায় 


পূর্বে শ্রীনিমাইচাদের দাদ] শ্রীবিশ্বরূপের নামের উল্লেখমান্ 
করিরাছি। তাহার বিষয় এখন সবিশেষ বলিব। পূর্বে বলিয়াছি যে, 
বৈষধবের সংখ্য! সে সময় অতি অল্প ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামক 
একজন বারেন্্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাস্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অন্ন 
বয়সে সর্ধবিষ্তায় পারদর্শা হইয়া মাধবেজ্রপুরী নামক একজন প্রীকষ্ণতক্তের 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন । পরে যোগ, অপস্ত!, সাধন তঙজন প্রভৃতি বারা 
শক্তিসম্পন্প হইয়া সর্ধলোকের পৃজ্য হয়েন। শ্রীমন্তাগৰতে ও 
শ্ীমস্তগবদ্গীতায় তখন তীহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি 
অল্পসংখ্যক বৈ -পার্ধদ লইঘ। বৈষব-ধর্ম বাগ্গন করিতেন। সেই সময়ে 
যে অল্লসংখ্যক বৈষব ছিলেন, তাহারা সমাজে বড় অপদস্ত থাকিতেন। 
তাহার! কমলাক্ষের সভায় বনিপ্া। আপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থ।র 
নিমিত্ত ছুঃখ করিতেন। কমলাক্ষ তখন হৃঞ্কার ছাড়ি বলিতেন। 


ব১০ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“তোমর! স্থির হও আমার গ্রতু শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই নয়নগোচর হইবেন ।” 
শুধু যে তক্তগণকে বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সন্ক্ 
করিয়। প্রীকৃ₹ণ-ভজন করিতেন । গশঙ্গাজল আর তৃলনী দিয়! শ্রীগোবিন্দের 
পাদপন্স পূজ! করিতেন, আর বলিতেন, প্প্রভে।! সত্বর আগমন কর, 
আর বিলম্ব করিওনা। জীব অধোগতির শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। 
তোম! বই জীবের আর উদ্ধারের উপায় নাই |” এইরুপে স্তব করিতেন, 
আর হৃষ্কার ছাড়িতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্বৈতাচাধ্য 
নামে পরিচিত হয়েন। ইহার বাড়ী শাস্তিপুরে বটে, কিন্তু নবন্বীপেও 
আর একটি বাড়ী ছিল, এবং সেখানেও সর্বদা! থ|কিতেন। শ্রীনিমাই- 
টাদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচাধ্যের সঙ্গ গাইলেন। 

যখন বিশ্বরূপের বয়ক্রম আন্দীজ দশ বৎসর, তখন নিমাই অবতীর্ণ 
হয়েন। এত দিন বিশ্বর্ূপ একা! ছিলেন। তাহার ভ্রাতা কি ভগিনী 
না থাকায়, তাহার যত ভ্রাতৃ-ন্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
এই লোকনাথ তাহার মাতুল-তনয়, তাহার সমবয়ঙ্ক। তাহার মাতামহ 
নীলাঘরের নিবাস নবদ্বীপের বেলপুধুরিয়! পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের 
ছুই পুত্র,--বজেশ্বর ও হিরণ্য; আর ছুই কন্তার কথ। পূর্বে বলিয়াছি। 
লোকনাথ ও বিশ্বরুপে অতিশয় প্রণয়, ছুই জনে একত্র পর্যটন ও 
একত্র পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ 
আনন্দে পুলকিত হইয়! সথতিকা-গৃছে যাইয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন। 

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলন। ছিল ন1। বুদ্ধি এত সতেজ যে, 
অতি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে 
গ্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, কিন্ত দিবানিশি শীন্ত্রাত্যাসে নিযুক্ত 
থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাজেই 
নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরও বাড়ির যাইত | একে পিত| জগন্নাথ অকুলান. 


নিমাই ও দাদ ৩১. 


সংসারের বায় কুলাইবার নিমিত্ত সর্দদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইতেন, তাহাতে বিশ্বরূপ টোলে, কি বাড়ীতে বেখানেই থাকুন, কেবল 
পুত্তক লইয়াই থাকিতেন, কাজেই নিমাইকে দেখিবার লৌক কেহ ছিল: 
না। কিন্ত দাদার নিকট নিমাই বড় নত থাকিত। নিমাই দাদাকে যত 
'সম্মান করিত, এমন কি, পিতাকেও তত করিত ন|। রে 
ইতিমধ্যে প্অধৈতাচার্ধ্যের সহিত বিশ্বর্ূপের মিলন হইল। বিশ্বরূপকে 
দেখিয়! প্রীঅঘৈত ও তাঁহার সভাসদ্গণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও 
অছৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগগ্ুক্তিতত্ব শুনিয়। বড় স্থুখ পাইলেন। তীহার 
পাঠের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ত্র কেহ-্ব1| মায়াবাদ চর্চা 
করিতেন। এ সকলের আলোচনায় বিশ্বরূপ দিবানিশি রেশ পাইতেন। 
এখন অধ্বৈতৈর সভায় শ্রীমন্তগবন্তজির আলোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া 
সেখানেই সর্ধদ। থাকিতেন। 
যখন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্নে গৃহে থাকিতেন। বখন 

অধৈত"্সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিবানিশি সেইখানেই 
থাকিতে লাগিলেন । এমন কি, বাড়ীতে মধ্যান্কে খাইতে আমিতেও মনে: 
থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্থৈত*মভ। হইতে তাহার দাদাকে 
আনিতে পাঠাইতেন। খন নিমাই অধবৈত-সভায় দাদাকে ডাকিতে যাইতেন, 
তখন সভাস্থ সকলে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ লাবগ্য দর্শন করিতেন। 
অদ্বৈত বলিতেন, "এ শিশুটী আমার চিত্ত এরূপে কেন হরণ করে? এটি- 
কি বস্ত?” বলরাম দাসের আর একটা পদ্ উদ্ধৃত করিব £-- 

যৌবন আরম্ভ যোল বৎসর বয়স্‌। 

অঙ্গেতে লাবগ্য"লীল! বনে উদান। 

মুহমূ ছঃ দীর্ঘশ্বাস সুখ নাহি তায়। 

বমির়াছেন বিশ্বরূপ অধৈত-সম্বায়॥ 


হট 
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মলিন বদন-শশী দেখিয়া অহৈত | 

বলিছেন “স্থির হও, শান্ত কর চিত ॥ 

সত্বর আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে ৷ 

আর ন! হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে ॥* 
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল । 

দেখি বিশ্ববূপ মুখ প্রফুল্ল হইল॥ 

জ্রিভুবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই । 
একমাত্র সুখ নিমাইশ্চাদ ছোট ভাই ॥ 
দিগম্বর আঙিনায় বলিছে নিমাই । 

“ভাত থাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মা,য় ॥ 
সবে বলে কি সুন্দর কথ। ও মুরতি | 

শুনি তাহ! বিশ্বরূপ মনে সুখী অতি ॥ 
দক্ষিণ হাতে বস্ত্র ধরি নিমাই চলিছে । 
দ্বাদ। বাম হাতে তার গলাটা ধরিছে ॥ 
চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাতে। 
দাদা বলে “নিমাই উহ! নাহয় করিতে ॥* 
«কেন দাদ। কাপড় চিবালে কিবা দোষ ?” 
দাদ! বলে ণ্ঠাকুর উহাতে করেন রোব ॥* 
এইরূপ ভা?য়ে কোলে করি আধা-পথে । 
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে ॥ 
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে । 

ছে'ট ভাই দিগম্বর বসিলেন সাথে ॥ 
মাগরে খাওয়াইলে ছন্ঘ প্রতি গ্রাসে গ্রাসে । 
দুশাস্ত হইয়। খায় দেখি শচী হাসে ॥ 


নিমাই ও দাদা 


বিশ্বরূপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে । 
নিমায়ের মত শিশু নাই জ্রিজগতে ॥ 

মুর্খ লোক নিমায়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া ৷ 
নিন্দা করে বিশ্বরূপ হুঃংখ পান হিম ॥ 
বলে “ভাই চাঞ্চল্য না কর শিশু-সনে। 
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে । 
চুরি করি খাও তুমি অন্ত বাড়ী যাও । 
আমি তোম। আনি দিব যাহ? তুমি চাও ॥ 
যদি কেহ ছোট ভাই, থাকিত তোমার । 
তবে সে বুঝিতে তুমি কি ছঃখ দাদার ॥” 
দাদার বচনে ছ্েট নিমাই-বদন । 

“বল ভাই আর না সে করিবে এমন ? 
“করিব না” নিমাইচাদ বলিবারে গেল। 
কঠ রোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল ॥ 
সধ!ংসু-বদ্দনে বহে মৃকুতার ধার] । 

হেট বেদনেতে আছে ভিজে গেল ধর! ॥ 
ভাব দেখি বিশ্বরূপ আখি ছল ছল। 

অঙ্গ কাপে থর থর নিমাই যুরছিল ॥ 
ব্যন্ত হয়ে নয়নেতে জলছাটি মারে । 
“নিমাই” নিমাই” বলি ভাকে উচ্চৈঃশ্যরে ॥ 
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল । 
আপনার কান্ধের পরে বদন রাখিল ॥ 
কান্দিতে লাগিল নিমাই করুণার ন্বরে । 
বিশ্বরূপ মাত। পিতা সবে শান্ত করে॥ 
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অঙ্গ কাপে থর থর দধাতে দাতে লাগে। 
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে ॥ 
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল। 
বিশ্বরূপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল । 
বদন লাবগ্যময় তাহে মৃদু হাস 
ভ্রাতৃ-স্নেহে ভাগাবান্‌ বলরাম দাস। 
জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্গ চিন্তায় বিব্রত থাঁকিতেনঃ এবং বিশ্বর্নপ 
দিবানিশি অছৈত-সভায় থাকিতেন। ম্ুতরাং পিত। পুত্রে ঝড় একট! 
দেখ! শুনা হইত না। এক দিবস রাজপথে জগন্নাথ বিশ্বরূপকে দর্শন 
করিয়া, পুত্রের বিবাহোপযোগী বয়স দেখিয়া, তাহার বিবাহ দিবার 
সঙ্কল্প করিলেন, এবং বাটী আদিয়৷ শচীদেবীর সহিত যুক্তি করিতে 
লাগিলেন ॥ বিশ্বরূপ ইহ জানিতে পারিয়! বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন 
তাহার হদয়ে তখন বৈরাগ্যের উদয় হুইয়াছে। বিবাহ করিয়া 
সংসারে আবদ্ধ হইবেন ন| ইহা তখন স্থির করিয়াছেন । এদিকে 
তাহার গুরুজনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্ব। ছিল ন|। পিতা কি মাত যদি 
তাহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞ। করেন, তবে মে আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিলে 
তিনি গুরুজন-দ্রোহী হুইয়। পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কর্তব্য! 
বিশ্বর্ূপে ভাবিলেন তাহার গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। 
অবশ্ত গৃহত্যাগ করিলে সম্তানবৎসল মাতাপিত! মন্াহত হইবেন 
কিন্ত যদি তাহারা আপাততঃ ছুঃখ পান, পরিণামে তাহাদের মঙ্গঙ্ 
হুইবে। কারণ প্রান্তরে আছে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়েন; সে কুল 
উদ্ধার হইয়। যায় । আবার ভাবিলেন যে, গৃহত্যাগ করিলে নিমাইয়ের 
উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিস্তাশিক্ষা দিবে, কেই ব৷ তাহার 
তত্বাবধান করিবে? কিন্তু গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, নতুব। সংসারে 
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'াবন্ধ হইতে হইবে । তখন নিমাইয়ের কথ! ভাবিতে ভাবিতে একটি 
কথ] স্থির করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা! ' আমার 
একটী কথা রাখিতে হইবে । নিমাই যখন বড় হইবে, তখন তাহাকে 
এই পৃথিখানি দিবে । বমিও তোমার দাদ। তোমাকে এই পৃ'খিখানি 
পড়িতে দিয়াছেন! অবশ্ত তুমি আমার এ কথা রাখিবে।” ইছাই 
বলিয়া শচীদেবীর হস্তে একখানি পুথি দিতে গেলেন। ইহাতে শঙ্চী 
অবাক্‌ হুইয়৷ বলিলেন, “তুমি ত নিজেই দিতে পারিবে ?* 

বিশ্বরূপ বলিলেন, প্য্দি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমায় 
দিতে হইবে ন!? কিন্ধ মা! মরণ বাচনের কথা কিছুই বল। যায় ন1। 
অতএব ম। আমার এ কথাটী রক্ষা! করিও ।” শচী অগত্য। উহা স্বীকার 
করিলেন এবং পুস্তকখানি নিকটে রাখিলেন। | 

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়ন্ক, সমাধ্যায়ী ও পরম্পর ভ্াতৃ 
সম্পকাঁয়, তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর স্তায় ভক্তি করিতেন। ইহা 
বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ 
সন্ন্যাস করিবেন, লোকনাথকে বলিলেন। লোকন!থও তর্দণ্ডে বলিলেন 
যে, বিশ্বরূপ ধেখানে যাইবেন, তিনি তাহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন ন!। 
বিশ্বরূপ কাজেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। 

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন যোল বৎসর মান্ত্র। বালক বলিলেই হয়, 
লোকনাথ তাহার ছোট । এই ছুই জনে রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে 
শয়ন করিয়। রহিলেন। শীতকাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে 
দুই জনে উঠিলেন । সম্বলের মধ্যে একখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙ্গিনায় 
আগিয়া নিপ্রিত মাতাঁপিতাকে প্রণাম করিলেন, আর নিষাইকে 
শ্রীকফ্ের পাদদপন্নে সমর্গণ করিয়া ভ্রুতপেদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। এত 
রাতে পার হুইবার কোন উপায় ছিল না। চুতরাং বাম হস্তে পুথি 
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খানি উর্ধ করিয়া! ধরিয়া, অন্য হস্ত হবার! সাতার দিয়া গঙ্গাপার হইলেন 
এবং সেই শীতকালে আর্দ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অ। 
দিনের মধ্যে এক জন পুরীসম্প্রদায়ী সন্স্যাসীর নিকট মন্নযাস-মন্ত্র গ্রহ 
করিলেন। নাম হইল শঙ্করাণ্যপুরী। বিশ্বরূপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন 
লোকনাথও তৎক্ষণাৎ তাহার ( বিশ্বরূপের ) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়। গুরু 
দগ্ডকমণ্ডলুধারী হইলেন। সংসারে কখন ছঃখের মুখ দেখেন নাই, এমন 
ছুই জন তরুণ বালক, এইরূপে দগুকমগ্ুলুধারী হুইয়। অনস্ত-পথের 
পথিক হইলেন। 

পর দ্রিবব আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অছৈত-সত' 
হইতে আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জান! গেল, বিশ্বরূ” 
সেখানে যান নাই। বেলপুকুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হুইল, বিশ্বরূপ ব' 
লোকনাথ দুইজনের কেহই সেখানে নাই । ক্রমে শচী জগক্লাথ শুনিলেন 
যে বিশ্বরূপ তাহাদের ও তাহার কনিষ্ের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয় 
সঙ্্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে গ্রিয়াছেন। বদি পুত্র নিজের সখের নিমিত্ত, 
কি নির্মমতায়, কি অন্ত কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া! যায়, তবে তাহ 
সহা করা বায়। এমন পুত্রকে নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ বল! যায়। বি 
সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞুলি-দিয়1, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া, যি 
কোন প্রিয়জন শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে, তবে 
তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। ্থতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্রশোক নহে, 
আরও কিছু । আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জয়ী, আবার 
আমার পুত্র নির্মল ও সাধু । পিতামাত। ইহা! মনে করিয়া, কাজেই 
ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহার! অমূল্য রত্ব হারাইয়াছেন। 

অতি হুন্দর, সুবোধ, পিতৃমাতৃ-অন্ুগত ভ্রাতৃ-বৎসল, পরম জ্ঞানী ও 
তক্ত, অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষতলবাঁনী হইল, এই কথ ভাবিয়া নদীয়ার লোকে 


জগরাধের গ্রার্থন। ৩৭- 


ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন,_শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। 
জগল্লাথের কর্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্ত তাহ! তিনি পারিলেন ন1। 
বন্ধবান্ধবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তাহার! ধন্ত, তাহাদের পু ধন্গ, তাহাদের 
পুত্র হইতে কুল উজ্জল হইল | ইহা! শুনিয়! তাহার! শাস্ত হইতে পারিলেন 
না। কিন্ত তাই বলিয়া! কি তীহার। পুত্রকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার 
চেষ্ট করিতে লাগিলেন? সে বাসন! বিন্দুমাত্রও তীহাষের মনে ছিল 
না। যোল বৎসরের পুন না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি 
হইলে তাহাকে ফিরাইয়। আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া, পুনরায় সংসারে 
প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়। কাদিতাম 
যে,“হে নাথ! এই বালক, বাল্য-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম ত্যাগ 
করিয়! আবার সংসারী হইয়া! যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাহ! তুমি' 
ক্ষমা! কর।” কিন্ত জগন্নাথ তাহা! করিলেন ন1। তিনি শ্রীভগবানের' 
নিকট অন্তরূপ গ্রার্থন! করিতে লাগিলেন | বথা শ্রীচৈতন্চরিতেঃ-- 
২ বয়ে! নৃতনমেব সংশ্রিতো 

বতাধিশিশ্রায় যতিত্বমের বৎ। 

তদ। বিধাতঃ করুণ বিধীয়ত।ং 

সদাত্্ ধর্মে নিরতো ভবেদ্‌ যথ| ॥ ২য় সর্গা ৪৬|॥ 


জগন্নাথ এই প্রার্থনা! করিলেন যে, তাহার পুত্র ধর্ম নষ্ট করিয়! যেন 
গৃহে ফিরিয়। না আইসেন | শচীদেবীও কোন সময়ে এইরপ প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। কাজেই নিমাই, শচী জগন্নাথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তীহারা 
এরূপ ভক্ত ন! হইলে শ্রীনিমাইয়ের স্তায় পুত্র তাহাদের কেন লাভ হইবে? 

নিমাইষের বয়স তখন ছয় বৎসর । সে খেলায় বাহিরে ছিল। 
বাড়ীতে রোদনধ্বনি শুনিয়! দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয় গুনিল 
বে, তাহার দা! সঙ্গ্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিলঃ দাদ! আর 
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আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইব না, এই কথ বুঝিয়া নিমাই 
'মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 
তখনই শচী ও জগন্নাথ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভূলিলেন। এবং 
' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়। নিমাইয়ের গুশধা করিতে লাগিলেন । অনেক সন্তর্পণে 
নিমাই চেতন পাইল। তখন শচী ও জগন্নাথ নিমাইয়ের গা ভ্রাতৃ- 
নেেহ দেখিয়া তাহাদের নিজের শোক কথঞ্চিৎ বিদ্বৃত হইলেন। তাহারা 
ভাবিলেন যে, তীহাদের এখন শোক না কারয়া৷ শোকাকুল নিমাইকে 
সাত্বনা করাই কর্তব্য । ইছাই ভাবিয়া! পুত্রকে নানামত সাত্বনা। করিতে 
লাগিলেন, এবং শতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন । সেই অবধি নিমাই 
' চাঞ্চল্য ছাড়িল। নিমাই যদিও হুগ্ধপোষ্য শিশু, তবু মাতাপিতাকে গদ্গদ্‌ 
হইয়া বলিল প্বাবা মা, তোমরা শান্ত হও। আমি তোমাপ্দিগকে 
'পালন করিব ।” 
বিশ্বরূপ যোড়শ বৎসরে সন্গযাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা 
নগরের নিকট পাওুপুর নগরে অতি অলৌকিকরূপে অনর্শন হয়েন। 
যথা বর্ণপুর কৃত "গৌরগণোদেশদীপিকা” গ্রন্থে 
যদ! শ্রাবিশ্বরপোহয়ং তিরোভূত সনাতনঃ 
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদ। স্থিতঃ ॥ 
ততোহ্ববধূতে! ভগবান্‌ বলাত। 
ভবন্‌ সদ। বৈষ্ণববর্গী মধ্যে । 
ভজাল তিগ্ম।ংগু সুহভ্রতেছ। 
ইতি ব্রবন্‌ মে জনকে ননর্ত ॥ ৬৩ ॥ 
যথা, ভক্ত মালগ্রন্থে-- 
শ্্রীগৌরাজে অগ্রঙগ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি । 
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল, হেলা! যতি ॥ 
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শ্রীমান্‌ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্কি। 

অর্পি তিরোধান কৈল! গ্রচারিয়! ভক্তি ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভূ এক শক্তি সঞ্চারিল। | 
তক্তগণ মধ্যে তেঞঃপুঞ্জ রূপ হৈল! ॥ 
সহত্র সুধ্যের তেজ ধারণ করিল | 
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিল! ॥” 


ইছার যোল বৎসর গরে নিমাই তাহার জোষ্ঠের আর্শন স্থান দেখিতে 
গিয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সমস্ত পূর্বব-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়। নিমাই মনোধযোগপূর্ব্বক 
পড়িতে লাগিল । এমন কি, তিলার্ধ৪ মাতাপিতাকে ছাড়িত না। পাছে 
নয়নের অন্তরালে গমন করিলে মাতাপিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরদ্দী- 
পিত হয়, ইহাই ভাবিয়। গৃহে বসিয়া! পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। 
নিমাইকে কোলে করিয়। জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বলিয়। 
আনন্দে গদ্গদ হইয়া! পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী 
ও জগক্লাথ অনেক সাত্বনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী অভুত ঘটনা 
উপস্থিত হইল। 

এক দিবস ঠাকুর-পৃজার নৈবেত্তের তাঘুল লইয়া নিমাই খাইল, আর 
তন্দণ্ডে মৃ্ছিত হইয়৷ পড়িল। নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থ। তাহার মাতা- 
পিত। বহুবার দেখিয়! উহার নিমিত্ত তখন আর ভয় পাইতেন ন!। তাহার! 
নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নান! চেষ্টা! করিতে লাগিলেন । অল্লক্ষণ 
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পরেই নিমাই চেতন পাইল; চেতন পাইয়! একটি অদ্ভুত কথা বলিল। 
নিমাই বলিতেছে, «বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদ! আসিয়! আমাকে 
লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, ভূমি আমার মত সম্্যাসী 
হও । তখন আমি দাদাকে বলিলাম, “আমার বয়স এখন অল্প, আমি 
এখন নঙ্ন্যাসের কথ! কি বুবিব 1 আমি ঘরে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা 
করিব। তাহা হইলে লক্মী-জনার্দীন আমার প্রতি সন্ধ্ট হইবেন ।” এই 
কথ! শুনিয়! দাদ! বলিলেন, “ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়! মাতাপিতাকে 
আমার কোটী নমস্কার জানাই ও।” 

এই কথ। শুনিয়। শচী-জগন্সাথের হর্ষে বিষাদ হইল। এইরূপে 
দৈবযোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর সে যে তাহাদিগকে বিশ্বৃত হয় নাই 
গুনিয়। তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হুইলেন। কিন্ত সেই সঙ্গে তাহারা 
অত্যন্ত ভীতও হইলেন। তাহার! ভাবিলেন, বিশ্ব্ূপ কি নিমাইকেও 
স্বরের বাছির করিবে নাকি? 

শচী এই ভয়ের কথ! অল্প দিন মধ্যেই ভূলিয়া৷ গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ 
মিশ্র ভুলিলেন না। তিনি দিবানিশি এ কথা ভাবিতে লাগিলেন । 
শেষে মনে এইকপ স্থির করিলেন যে, একট! ছেলে পড়িয়। শুনিয়া 
জানিল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বাহির হইল । আর এটাকেও 
পড়াইলে ঠিক তাহাই হুইবে। অতএব নিমাইকে পড়িতে ন! দেওয়াই 
ভাল। মুখ" হইবে, কিন্ধ তবু ত ঘরে থাকিবে; দুটী অল্প বিধাতা! অবস্তই 
নিমাইকে দিবেন । সমস্ত রাত্রি এই কথ! ভাবিয়া প্রভাতে জগক্লাথ 
, খন গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ভাকিলেন। আর নিমাই 
আসিলে বলিলেন, পবিশ্বস্তর ! জাঙ্জ হইতে তোমার পাঠ বন্ধ। আমার 
দিব্য লাগে, বদি ভূমি ইহার অন্তথ! কর ।” 

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিল ন|। পাঠ বন্ধ করিয়া পুনরায় 
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খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্বে খেলা, হয় বাড়ীর ভিতরে ন! হয় বাড়ীর 
নিকটে হইত, এখন এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্ববকার 
খেল! শিশুর মত ছিল, এখন বালকের মত আরম্ত হইল। নুরধূনীতে' 
শ্নান করিতে গমন করিয়! নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। 
তাহার জলকেলির প্রতাপে ভব্যলোক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিমাই 
কথন ডুব দরিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়। যায়, কখন পূজার ফুল 
'লইয়া আপনি পুজ। করিতে বসে, কখন বা পৃ্গার নৈবেস্ব লইয়া আপনি 
আহার করে। ক্রমে জগন্নাথ মিশরের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা 
অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল । জগন্নাথ পুত্রের সকল উপদ্রবই 
সহিয়। থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত, তাহাদিগকে 
তিনি মিনতি করিয়। শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে 
রমণীগণও শচীদেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন । তিনিও 
তাঁহার্দিগকে শান্ত করিয়া বিতেন। কথন৪ শচীদেবী নিমাইকে 
ধমকাইতেন। তাহাতে নিমাই এই উত্তর করিত, “তোমরা আমাকে 
পড়িতে দিবে নাঃ কাদ্গেই আমি ঘূর্থের মত ব্যবহার করিব ন। তকি 
করিব?” ইহাতে শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন 
জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন । আর বলিতেন বে, পুত্র পড়িতে 
পায় না বলিয়া ছুঃখিত এবং সেইজন্ত উপদ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ 
পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না । বিশ্বকষপ তাহাকে যে ভর 
দেখাইয়। গিয়াছেন, তাহাতে তীহার মনে ঞ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়। যাইবে । নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণন/ 
করিয়া! বলরাম দাস এই কবিতাটী লিখিয়াছেন £-- 
পটী গ্রতি যত নিমাই করে অত্যচার | 
সে সব শচীর কাছে সখের পাথার ॥ 


২ 
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যেই মাত্র সাজায়েন সোণার তনয়ে। 

অমনি মায়েরে হেসে ধুল। মাধে গায়ে ॥ 
সারাদিন খেলি বেড়ার গার বালিতে । 
ক্ষুধা! তৃষ্ণ। রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে ॥ 
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়! যায় ॥ 
উদ্দেশ ন। পেয়ে শচী খুজিয়া বেড়ায় ॥ 
পড়সীর ক্ষতি করে নিমাই দুরস্ত । 
তার মায়ে আসি বলে সকল বৃত্তান্ত ॥ 
চপল নিমাই এমনি করে অপচয় । 

রাগ ন! হইয়া তাহে আরো! হাসি পায়॥ 
ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই বাইয়। ৷ 

ধীরে গিয়! মুখে চিত্র করে কালি দিয়া ॥ 
কারো ঘরে হুধ খেয়ে পলা”বার বেল। । 
চেঁচাইয়! বলে, «তোদের ছুধ খেয়ে গেলা? ॥. 
হাঁসি শচীর কাছে বলে নিমাই-অত্যাচার ৷ 
জজ্জ1 পেয়ে শচী দুটী করে ধরে তার ॥ 
কখন কখন শচীর মনে রাগ হয় । 

সা হাতে করি পুজ্রে মারিবারে বায় ॥ 

ক্ষণ পরে মাতা-পুত্রে ঘন্্ মিটি বায়। 

মা”য়ে পুঝে পিরীতের অবধি না হয় ॥ 
যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান । 

তখন নিমাপয়ের আছে পলা”বার স্থান ॥ 
এটে' হাড়ি পড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে |" 
তখন নিমাই ধায় তাহার মাঝারে ॥ 
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অতি শুদ্ধ! শচী সেখ যাইতে ন। পারে । 
£ তর্জে গর্জে নিমাই হাসে মা'র মুখ হেরে॥ 

কখন ব! নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে। 

সরল। জননী সহ নান। খেল। করে ॥ 

অঙ্গে ঝুট! মাথি ম”র আগেতে দীড়ায়। 

মা”য়ে ছুঁতে যায় শচী ভয়েতে পলায়॥ 

মুচী বাড়ী এলে নিমাই পরশিয়। তারে। 

মায়ে ছু তে যায়, শচী সরি ধায় ডরে ॥ 

“বল মাতা। আর কত ন! মারিবি মোরে । 

নতুবা আজ এই ছুয়ে দিব তোরে॥” 

ত্বীকার করেন শচা ভঙ়্ে বার বার। 

“আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর ॥” 

কখন গম্ভীর হয়ে মা+র প্রতি কয়। 

“এ টো! ঝুট মন-ত্রান্তি আর কিছু নয় ॥* 

সে সময়ে শচী বড় মনে পান ভয়। 

ভাবে নিমাই পুত্ররূপে কোন্‌ মহাশয় ॥ 

এক দ্িবন নিমাই সেই এ'টে। হাঁড়ির স্থানে উপস্থিত । হ্াড়ির 

উপরে হাড়ি বসাইয়। উচ্চ করিয়৷ তাহার উপর বনিল। শী পূর্ববকার 
মত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভূলিল না! 
শেষে নিমাই বলিল, প্যদি তোমর| আমাকে পড়িতে না! দাও, তাহ। 
হইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না।” তখন সেখানে আরও ছুই চারি 
'জন রমণী ভুটিয়াছিলেন। তাহার! নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া! শচীদেবীকে 


ভৎসন। করিতে লাগিলেন । তাহারা বলিলেন, “নিমাই বে ছুরস্তপন! 
করে, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। বালকের শ্বইচ্ছায় পড়িতে 


৪৪ প্রা মিয়-নিমাইশ্চরিত 


চার না। তোমাদের সৌভাগ্য যে পুত্র না৷ পড়িতে পাইয়। ছুঃখ বোধ. 
করিতেছে ।” তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তাহার 
পিতার কাছে বলিয়া, তাহার পড়ার বিষয় অনুমতি করাইর়। দিবেন। 

শচীর ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবের অস্থরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার 
পড়িতে দিলেন। নিমাই তখনই সমস্ত চাঞ্জল্য পাঁরত্যাগ করিয়। পড়ায় 
আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইয়ের বুদ্ধিতে সকলেই চমকিত। 
একবার পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিয়া লয়। আবার তাহার উপর নান! তর্ক 
করে। পড়াতে তাহার মন এত যেঃ যে সময় সমবরস্ক বালকের। খেল 
করে, সে সময় নির্জনে বসিয়] পাঠ অভ্যাস করে। ৃ 

এইরূপে নিমাইয়ের নয় বখমর বয়স হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের 
উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন । তীহার্দের গুরু ও পুরোহিত বিষণ 
পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হুইয়া আসিলেন। 
নানাবিধ বা্ক বাজিতে লাগিল, নিমাইকে তৈল-হরিদ্র! মাথাইয়। ম্লান 
করান হইল, নিমাইরের রূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বহিয়া৷ পড়িতে লাগিল । 
তাহার পর নির়মান্ুসারে নিমাইয়ের মন্তক মুগডন করান হুইল। তখন 
জগক্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র গ্রদান করিলেন। 

এই সময়ে একটি অস্ভূত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মন্তক ষুগ্তনের পর 
যখন তাহাকে রক্তবস্ত্র পরানে। হইল, তখন সেই নবীন ব্রহ্চচারীর কিরূপ 
লাবপ্য হইল, তাহ! বর্ণন। কর দুঃসাধ্য । কিন্ধু যখন পিতা কর্পে মন্ত্র 
দিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়। প্রথমেই হৃষ্কার ও গর্জন করিল, 
এবং কিছুকাল পরে মুচ্ছিত হুইয়। পড়িল । সকলে দেখেন যে, সমস্ত অঙ্গ 
পুলকিত হইয়াছে ও সর্ব হইতে অমানুষিক তেজ বাছির হইতেছে, 
আর নয়ন হইতে ধার! বহিষ্ণ। পৃথিবী ভিজিয়। যাইতেছে । তখন সকলে 
আস্তে ব্যন্তে সন্তর্পণে নিমাইকে চেতন করিলেন। নিমাই চেতন পাইয়া 
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আর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এন্কপ গম্ভীর বোধ 
হইল যে, তাহাকে কোন কথ! জিজ্ঞাস! করিতে কাহারও সাহস হইল না। 
তখন নিমাই পিতার হস্ত ধরিয়। নিয়মমত নিভৃত' স্থানে যাইয়া! বসিলেন । 

উপস্থিত পগ্ডিতগণ নিমাইয়ের «ই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক, 
হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহ 
সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন যে, এই 
সুন্দর বালকের দেহে শ্রীরু্চ বিরাজ করিয়। থাকেন। সেই দিন হইতে 
নিমাইয়ের একটি নাম হইল ণগৌর-হরি |” এবং সেই অবধি কেহ কেহ 
তাহাকে “গৌর-হরি" বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন। 

নিমাই নিভৃত স্থানে নিয়মমত থাকিয়। বাহিরে আসিলেন, এবং যাছার 
যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ ভিক্ষা! দিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের ঝুলিতে 
ভিক্ষা! দিয়া সকলে চলিয়া! যাইতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ 
নিমাইকে একটি সুপারি দিলেন। তিনি সেই সুপারি তখনই খাইলেন, 
খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর শ্বরে জননীকে ডাকিলেন। শচীদেবী আসিয়! 
দেখেন যে, নিমাইয়ের আকৃতি গ্রকৃতি সমস্ত পরিবর্তিত হইয়াছে । যেন 
কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়। আছেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিছ্যুতের স্যার 
তেঞ্জ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোকে তাহার চতুষ্পার্শ আলোকিত 
হইয়াছে । শচী, পুত্রের নিকট আসিয়। ভয়ে তাহার অগ্রে দ্রাড়াইলেন। 
পুত্রের ভাব দেখিয়। কোন কথ। বলিতে পারিলেন ন।॥ তখন নিমাই গম্ভীর 
হ্বরে বলিলেন, “মা, তৃমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও ন1।” 
ইহাতে শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর স্তায় বলিলেন, “আমি অস্তাবধি 
তোমার আজ্ঞা! পালন করিব |” শচীর তখন আর নিমাইকে পুঞ্জ বলিয়। 
বোধ ছিল ন!। কাজেই নিমাইয়ের “ইচ্ছা” তখন তাহার নিকট "আজ্ঞ” 
বলিয়া! বোধ হইল । নিমাই শচীনদ্দেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন। 


৪৬ শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিত “ 


একটু পরে নিমাই আবার জননীকে ডাকিলেন । শচী দ্রুতপদে 
আসিলে তিনি বলিলেন পম! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া 
চলিলাম, সময়মত আবার আসিব । এই থে দেহটী রহিল, এইটি তোমার 
পুত্র, ইহা যত্ব করিয়া! পালন করিও ।” এই কথা বলিয়! নিমাইঠাদ 
যেমন জননাকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মৃচ্ছিত হইয়া পরিলেন। 
তখন শচী ব্যস্ত হইয়! নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন । 
অনেক সন্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইলেন । তখন শচী দেখিলেন 
'ষে, একটু পূর্বের নিমাই যে বস্তু ছিলেন, এখন আর সে বস্ত নাই; অঙ্গের 
সে তেজ আর নাই, এখন অঙ্জ-লাবণ্য পূর্ব্বেরই মত। ব্দনে আর সে 
গাস্তী্ধ্য নাই, এখন আবার সেই নিমাইটাদেরই চীদ-মুখ। 
এই ঘটনাটি মুঝ্বারি গুপ্ত তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ 
সম্বন্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা 
কে, আর ধিনি আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন তিনিই বা কে? গুপ্তের 
অভিগ্রায় কি, সে বিষয়ে আমর! এখানে কোনও বিচার করিব না । 
তবে এই ঘটনার দ্বার! সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটা কি, 
তাহ৷ সুন্ধররূপে বুঝিতে পারিবেন । যিনি বলিলেন, “আমি এখন 
যাই পরে আবার আমিব,” তিনি পরে আসিয়াছিলেন এবং তখন তীহার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। যথা! মুরারি গুপ্তের কড়চ1--€ ৭ম সর্গ ) 
নিবেদিতং পুগফলাদিকং বং 
ছিজেন ভুক্ত, পুনরব্রবীত্তাম্‌। 
ব্রজ্গামি দেহং পরিপালয়দ্থ 
স্থতন্ত নিশ্টেষ্টগতং ক্ষপার্ধম্‌॥২১ 
ইত্যুজ| সহসোখায় দণ্ডবচ্চাপতন্তুবি ॥২২ 
'্ন্যার্থঃশ-কোনও ব্রাঙ্গণ কর্তৃক নিবেদিত একটি স্থপারি খাইয়৷ তিনি 


এ আবেশ কি? ৪৭ 


আবার তাহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন চলিঙাম ; আপনার 
পুত্রের স্পনানহীন দেছটিকে আ' পালন করুন।” এই বলিয়া সহ্স 
উঠিয়া দণ্ডবৎ করিতে গিয়া! ভূমিতে পড়িয়। গেলেন | 

জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিন্মিত হইয়া! নিমাইকে ভিজ্ঞাসা 
করিলেন, “নিমাই, তুই কি অন্য বলিয়াছিলি যে আমি যাই তোমার 
পুত্র রহিল?” শিশু নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, “কব? কি 
বলেছিলাম? আমি তকিছু বলি নাই!” জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাহার 
পুর্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিছুমাত্র জানে না । 

এখন হইতে জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল । অধ্যয়ন 
ব্যতীত নিমাইয়ের আর কোন কাঁধ্য নাই। খআর তাহার পূর্ববেকার মত 
ঢুরস্তূপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের হ্থখ্যাতি বই নিন্দা করে না। নিমাই 
সথদর্শন ও বিষু পণ্ডিতের নিকট পাঠ বরেন। অধ্যাপকগণ বলেন 
ত্রিভুবনে এমত বুদ্ধিমান ছাত্র আর নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে 
প্রস্ফুটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের ঠাকুর রুনাথের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছেন বে, নিমাই ঘরে থাকিয়া ধেন সংসার করে, 
আর চিরজীবী হুইয়! বাঁচিয়া থাকে । দৈবাৎ নিমাই এ কথা শুনিয়!] 
চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য করির়। 
প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাকে যেন “ডাকিনী স্পর্শ না করে তখন নিমাই 
লজ্জ! পাইয়া একটু হাসিয়! চলিয়! গেলেন। 

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, ও শচীর আন্বাজ পঞ্চান় 
গ্তরাং জগক্লাথ তখন বৃদ্ধ। এই সময় তাহার জর হইল। অর দেখিয়া 
সকলে ভয় গাইলেন | শেষে জগন্নাথের অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে, শচী 
ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন । তখন নিমাই যাতাকে প্রবোধ দিয়া 
* এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহার হু্মীমাংস! শ্পষ্টরপে লিখিত হইয়াছে। 


৪৮ প্রীজমির"নিমাইসচরিত 


বলিলেন যে, রোদন পরে হইবে, এখন পিতার অস্তিমের শুভ দেখিতে: 
হইবে । ইহাই বলিয়া, খাটের উপর করিয়া, মাতা-পুত্রে, শায়িত জগগ্লাথকে 
লইয়! হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী তীরে গমন করিলেন । বন্ধুবান্ধব 
সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকেও দিলেন 
না! তিনি শ্বয়ং ও তাহার জননী তাহাকে লইয়া গেলেন। 

জগক্লাথের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল । তখন নিমাই: ধৈরধ্য হারাইলেন 
এবং পিতার ছুটী চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন, “বাবা, আজ অবধি আমার বাবা বল ফুরাইল। তুমি আমাকে 
কাহার হাতে ঈপিয়। বাইতেছ? কে আমাকে যত্ব কার! পড়াইবে ?” 

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হুইয়! নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও 
বলিলেন, “নিমাই, আমার মনের সকল সাধ পুরিল নাঃ তোমাকে আমি 
রঘুনাথের হাতে সপিয়! গেলীম। বাপ, তুমি আমাকে ভুলিও না।” 
ইহাই বলিয। জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না; তখন জগন্নাথ মিশ্র 
"আধনাভি গঙ্গাজলে* রধুনাথের নাম অন্ফুট-স্বরে জগপিতে জপিতে, 
মর্তযলীল। সম্বরণ করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 


শচী দ্বাদরশবর্ধীয় পিতৃহীন বালকটাকে লইয়া আপনাকে এরূপ সহায়- 
হীন। ভাবিতে লাগিলেন যে পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও 
করিতে পারিলেন না । বিশেষতঃ অনেক ঘটন! দেখিয়! বুবিয়াছিলেন যে, 
নিমাইয়ের অন্তর ভালবামায় পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক 
উথলিয়। উঠিবে, এবং নিমাই অস্তরে ভয় পাইবে । শচী মনে মনে স্বল্প, 
করিলেন যে, নিমাই বে পিতৃহীন, কাঙ্গাল ও সহায়শৃস্ত হইয়াছে, ইহা 


নিমাইয়ের পাঠ ৪৯ 


তাহাকে সাধ্যমত জানিতে দিবেন না । এই সকল ভাবিয়৷ চিন্তিয়া 
শচী পতিশোক সহা করিয়৷ একাস্তমনে কেবল পুজের সেবা করিতে 
লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, একপ্রকারে চলিয়! যাইত। 
তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, পুক্রটাকে কিরপে পড়াইবেন, তাহাই 
ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়। চিস্তিয় আত্মীযর়গণের সহিত 
পরামর্শ করিয়। পুত্রটীকে গঙ্গাদান পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া! গেলেন। 

গলাদাস ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহার 
হ্বতাব অতি নির্মল |ছল। বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়! তাহাকে ডাকাইয়া 
অন্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, “আমি এই পিতৃহীন 
বালকটাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম । তৃমি কৃপা করিয়! ইহাকে 
আপন পুত্র ভাবিয়। বিগ্ঠাভ্যাস করাইয়া! যশ ও ধর্ম উপার্জন কর। 
অন্তান্ত ছাত্রকে পড়াইলে তোমার যে বশ ও ধর্ হইবে, নিমাইকে 
পড়াইলে তাহা! অপেক্ষা অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন-- 
অসহায় ।” এই বলিয়৷ শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়া গঙ্জাদাসকে দিলেন । 

গণ্ডাদাস বলিলেন, ”নিমাইয়ের মত শিষ্য বহুভাগ্যে মিলে। আপনি, 
নিশ্চিন্ত থাকুনঃ আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব । আর ইহার পিতা নাই 
বলিয়া ইহার পড়ার কিছু ব্যাঘাত হইবে ন1।” ৰ 

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্গাদাস আশীর্ববাদ 
করিলেন, “তোমার বিষ্ভাালাভ হউক ।” 

এখন হইতে নিমাই নিয়মমত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে 
লাগিলেন । নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দেওয়া! মাত বুবিতে 
পারেন । নিমাই তখন এরপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন যে» 
অতি জল্পকাল মধ্যে টোলের সর্ধগ্রধান স্থান অধিকার করিলেন। 
নিমাইয়ের বয়ক্রম তখন চতুর্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কি 


শ্রীঅমিক্ননিমাই-চরিত 


গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন, 
অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত ও তন্ত্রসারকর্তা কৃষ্ণানন্দ পড়িতেন, আর. 
সেই টোলে মুরারি গুপ্ত ও পড়িতেন। নিমাই ততীহার্দের সহিত তর্ক 
করিতে যান। তীহার। শিশু-জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে 
চাহেন না, কিন্ধ নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির, সহিত তর্কযুদ্ধ 
বাধিয়৷ গেল, মুরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাসিয়া! তাহার 
গাত্রে হস্ত দিলেন, আর তন্দগ্ডে মুরারির দেহ আপাদমস্তক আনন্দে 
পুলকিত হইয়া উঠিল। মুরারি ইহাতে বিশ্মিত হইলেন। তখন 
বালককালে নিমাইয়ের সহিত তাহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তীহার মনে 
পড়িল। সে অদ্ভুত ঘটন! তিনি সময়ে ভূলিয়। গিয়াছিলেন। এখন সেই 
কথাটী মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের 
স্ঠায় বদনে কমলদলের ন্যায় ছুটী চক্ষু রসে টল টল করিতেছে । তখন 
ভাৰিতেছেন এ বস্তটা কি? এটা কিমানুষ? 

প্রার্ঃকালে নিমাই চতুম্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোঙ্নাস্তে আবার 
পুস্তক লইয়! বসেন। বিকালে নুরধুনী-তীরে ব্হুতর পণ্ডিতের সহিত 
দেখাশুন। হয় ; সেখানেও শাস্ত্রালাপ করেন । যখন গঙ্গায় সান করিতে 
যান, তখন অন্তান্ত টোলের পড়য়ার্দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, 
তাহাদের সহিত শা্্রযুদ্ধ করেন | এক ঘাটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়। অন্ত ঘাটে 
সম্ভরণ দিয় যান। কোন কোন দিন ব। এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্জাপার 
হইয়। ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। পথে কাহার সছিত দেখ। 
হইলে, তাহার সহিতও শান্ালাপ করেন। 

কিন্তু নিমাই সকল পড়,য়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন ন|। 
ধাহার! বৈষ্ণব, তাহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব 
পাইলে, তাহার পিতার বয়সের লোক হইলেও তাহাকে ছাড়িতেন ন1। 


নিমাই ও রথুনাথ ৫১, 


আশ্চর্য্য এই, ছেলে বেলার নিমাইয়ের সহিত যাহার যত বিবাদ হইয়াছিল, 
পরে তাহার সহিত তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মূরা'রি 
ও নিমাই একত্রে পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হুইত, কিন্তু 
কষ্ানন্দের সহিত কখনও হইত ন।। 

এই অতি অল্প বয়সে, ঘরে বসিয়৷ নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিঞ্ননী 
করিয়াছিলেন। উহা! তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃূত হইতেছিল। 
নবন্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিপ্পনী 
নবন্বীপে প্রচার হইয়। ক্রমে ক্রমে অন্ত সমাজেও প্রবেশ করিল। 

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের স্তায়শান্স পড়িবার 
ইচ্ছ। হইল। তিনি তখন বাহ্দেব সার্বভৌমের টোলে গ্রবেশ' 
করিলেন। | 

একে নিমাই বালক, তাহ।তে অল্প দিন তাহার টোলে ছিলেন বলিয়া, 
বাসুদেব তাছাকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু গড়য়াগণের মধ্যে 
কেহ কেহ তীহাকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন। তাহাদের মধ্যে দীধিতির 
গরন্থবর্ত। রঘুনাথ একজন; নিমাইকে পাইয়! রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হুইল। 
কোন একটী অপরূপ বন্ত দেখিলেই জীবের আনন; হয়; নিমাইকে দেখিয়া 
রঘুনাথের সেইন্পপ আনন? হইল। কিন্ধু নিমাইয়ের গ্রতিভায় তিনি 
মলিন হইয়। গেলেন । রঘুনাথ জানিতেন যে, তিনি জগতে সর্বপ্রধান 
হইবেন। তাহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই ছিল । কিন্তু নিমাইকে দেখিয়! 
সে আশ! ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যতই আলাপ 
করেন, ততই মে আশ! শুকাইয়। বায় । তবে নিমাইয়ের মধুর চরিত্র 
বলিয়, উভয়ে প্রপয়ও ছিল। এই ছুই জনের একদিনকার কথা লইয়! 
বলরাম দাস একটি কবিতা রচনা করেন। পূর্বে বলিয়াছি, চৌপাঠীতে 
নিমাইয়ের নাম “বিশ্বস্তর ছিল। বথা- 


শ্রীঅমিয়নিমাইস্ডরিত 


নাম রঘুনাথ, 
পড়ে চৌপাঠীতে, 
রু তীক্ষ বুদ্ধে, 
কেবল নিমাই, 
রখুনাথ পড়ে, 
নিমাই বেড়ায়, 
কথন ষে পড়ে, 
তবু রঘুনাথ, 


রঘুনাথ বলে, 


নিমাই বলিল, 
ইহাই বলিয়া, 
বঘুনাথ-গুরু, 
ফাকি এক দিল, 
কঠিন সে ফাকি, 
ভাবিতে ভাবিতে, 
ফাকির উত্তরঃ 
গুরুকে বলিয়!ঃ 
এমন সময়, 

রন্ধন বিলম্ব, 

রঘু বলে, “ভাই, 
ভাবিতে ভাবিতে, 
এখনি উত্তর, 
তাহাতে বিলম্ব, 


অগ্যাপি বিখ্যাত 
নিমাইয়ের সাথ ॥ 
নদে চমকিত। 
নিকটে স্তভ্ভিত ॥ 
মনোযোগ দিদ্বা | 
অতি চঞ্চলিয়া ॥ 
কেহ নাহিজানে। 
নারে তার সনে ॥ 
"শুনরে নিমাই । 
পড় কার ঠাই ॥ 
“সরস্বতী পাশে |” 
ছুই জনে হাসে ॥ 
রঘুকে ডাকিয়।। 
পূরণ লাগিয়া! ॥ 
সারাদিন গেল । 
কিছু না খাইল ॥ 
বৈকালেতে হলো । 
রাম্ধিতে বসিল ॥ 
নিমাই আসিল ! 
কারণ পুছিল ॥ 
গুরু ফাকি দিল। 
সারাদিন গেল ॥ 
গুরুকে কহিল। 
রাদ্ধিতে হইল ॥ 


নিমাই ও রঘুনাথ ৫৩ 


হাসির! নিমাই কছে, “রঘু শুন। 
তোমার ভাবিতে, গেল সারাদিন ॥ 
অবস্থ নে ফাকি, কতই কঠিন। 
শুনিতে আমার, কুতৃছুল মন।॥” 

শুনি রঘু ফকি, নিমায়ে বলিল। 
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল ॥ 
অবাক্‌ হইয়া রঘুং চাহিয়! রহিল। 
উঠিয়। নিমাই, ছু'কর ধরিল।॥ 

বলে “বিশ্বস্তর, ভাড়াইস্‌ না মোরে। 
তুই কি মানুষ, ন! দেব বিশ্বস্তরে?” 


নিমাই স্তায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একখানি স্তায়ের টিগ্ননী 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রথঘুনাথও সেই সময় তাহার দীধিতি লিখিতে 
আর্ত করিয়াছেন। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিশ্বস্তরও একখানি 
স্থায়ের গ্রন্থ দিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাহার মুখ গুকাইয়! গেল। 
চৌপাঠীতে বিশ্বস্তরকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভাই, তুমি না! কি একধানি 
গ্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ?” বিশ্বস্তর বলিলেন, “হা একটু একটু লিখির| 
'থাকি বটে, তুমি কিরূপ জানিলে 1” রঘৃনাথ বলিলেন, “ভাই, তোমার 
সে পু'থিখান। আমাকে কি একবার দেখাইবে?” নিমাই বলিলেন, 
"তাহার আর বিচিত্র কি? কল্য খন চৌপাঠীতে আসিব পু'ধিখান। 
সঙ্গে করিয়া আনিব, আর বখন গঙ্গা! পার হইব, তখন নৌকার উপর 
তোমাকে পড়িয়া শুনাইব ।” 

তৎপর দ্রিন নিমাই ও রঘুনাথ, নৌকায় পার হইবার সথয়, সেই 
গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে লাগিলেন । নিমাই তাহার নিজের পুস্তক 
পড়িতে লাগিলেন, আর রঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে 


৫৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-্চরিত 


প্রতিষ্ঠা লাভের আশ! অতি বলবতী। তিনি যে ভারতবর্ষে একজন 
অদ্বিতীয় পণ্তিত হইবেন, তাহা! তিনি জানিতেন। তাহার একমাত্র 
কণ্টক বিশ্বস্তর। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বস্তর আর তান এক 
পথে গমন করিলে তীহার সে প্রতি! লাভ হইবে না। তিনি যে ন্ঠায়ের 
রন্থখানি লিখিতেছেন, তাহ। যে জগতে আদৃত হইবে, তাহ! তিনি 
জানিতেন। কিন্তু বিশ্বস্তর আবার আর একথানি গ্ভায়ের গ্রন্থ 
লিখিতেছেন, এই জন্ত সচিস্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন । 

গ্রন্থ পাঠারভ্ত মাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি 
দোখিলেন, যে ভাব ব্যক্ত করিতে তাহার দশ পাত! লিখিতে হইয়াছে, 
নিমাই তাহ। ছুই এক ছজ্ে অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই 
যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই রঘুনাথ ব্যাকুল হুইতে লাগিলেন । তিনি 
তখন বেশ বুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আশ! তাহার কিছুমাত্র 
নাই। শেষে আর সহা করিতে ন। পারিয়া, দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। 

ইহাতে নিমাই পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহু প্রসারিয়৷ 
রঘুনাথকে ধরিলেন এবং গদ্গদ্ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “একি ভাই, কি 
হইল? ভুমি রোদন কর কেন? 

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, 
"ভাই বিশ্বস্তর ! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, আমার সাধ ছিল, 
আমি সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত হইব এবং আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি, 
তাহা জগতে চলিবে । এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়। গ্রন্থখানি 
লিখিয়াছিলাম। আজ আমার সকল আশা! ফুরাইল। কারণ তোমার এ 
গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে ?” 

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আমিল। তিনি রঘুর গলায় হাত দিয়, 


নিমাইয়ের বিবাহ ৪৫ 


'ীহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, “এ অতি সামান্ত কথা! ভুমি রোঙন 
সন্বরণ কর । এ অফল শান, ইহার আবার ভালমন কি?” ইহাই 
বলিয়! নিজকৃত গ্রন্থখানি গঙ্গায় টানিয়। ফেলিয়া দিলেন। আর সেই 
অফল শান্দ্ের চর্চাও ছাড়িয়া! দিলেন। 

নিমাইয়ের সেই হইতে স্তায় পড়। সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ 
হইল। তখন আপনি টোল করিলেন। মুকুদ সঞ্জয় নামক একজন 
ধনাঢ্য ব্রাঙ্গণের বড় চণ্তীমণ্ডপ ছিল। নিমায়ের নিজ বাড়ীতে স্থান ন! 
হওয়ায়, সেই চণ্তীমগ্ডপে টোলের স্থান হইল । তখন তীহার বয়স সবে 
বোল বৎসর । এত অল্প বয়মে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই, 
বিশেষতঃ নবদ্ীপে । যদ্দিও নবন্ধীপে বড় বড় পঙ্ডিতের বড় বড় টোলের 
অবধি ছিল না, তবু নিমায়ের টোলের দিন দিন প্রবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। 

এই টো হইবার কিছুকাল পরে, বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ-ঘটক 
নিমায়ের বিবাহের সন্বপ্ধ আনিলেন। বঙ্পভাচার্যের লক্ষী নামে পরম 
নুন্বরী এক কন্ত! ছিলেন। বনমালী আচার্য এই সন্বন্ধের কখা! শচীদেবীর 
নিকট উত্থাপন করিলেন । সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুঞ্রকে বিবাহের 
কথ! বলিলেন, এবং মাতাপুজে পরামর্শ করিয়। বখাসাধ্য উদ্ভোগ করিতে 
লাগিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গে তৈল হরিদ্রা! মাথান হইল। শচীর বাড়ীতে 
বহুদিবস পরে আবার আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল । শচী তখন সব হঃখ 
ভুলিয়া গিয়াছেন, পতির শোক ভুলিয়াছেন । ভুলিয়া» অভ্যাগত। রমদী- 
গণকে বথাযোগ্য সন্ভাবণ করিতেছেন । শচী রমনীগণকে বলিতেছেন, 
"বাছা, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমর] কাঙ্গাল, পুত্র বালক, 
তাহাতে পিস্ৃহীন। তোমাদের যথাযোগ্য সমাদর করি আমাদের এমন 
কি সাধ্য.?* রমদীগণও তাহার বথোপুক্ধ উত্তর দিতেছেন। এমন, 
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সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মন্তক অবনত করিয়া নিঃশকে, 
রোদন করিতেছে, আর মলিন বদন বহিয়। ধারার উপর ধার! 
পড়িতেছে। 

তখন শচী মন্দ্বাহত হইয়৷ বলিলেন, “নিমাই, ও কি হ'লো? তুই 
কান্দিস কেন? এশুভদিনে কি কান্দিতে আছ?” কিন্ত নিমাই শাস্ত 
হইলেন না নয়নে আরও জঙ্ধার! পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর 
হইয়! আচল দির পুত্রের নয়ন মুছাইয়া। বলিলেন, “বাছা, এ শুভ দিনে 
কানির। অমঙ্গল করিতেছ কেন? আমার স্থুখের দিনে তোমার মুখ 
মলিন দেখিলে আমার প্রাণ কি করে একবার ভাবিয়। দেখ !” 

তখন নিমাই অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়। বলিলেন, “মা তোমাকে ছুঃখ 
দিয়। ভাল করি নাই। কিন্তু মা, ভূমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ নাঁ। আমার 
এই বিবাহের দিনে আমার পিতা! ও ত্রাতার কথ! স্মরণ করাইয়৷ দিলে, 
তাহাতে আমার ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়। গেল। তাহার! থাকিলে বড় দুখী হইতেন, 
এই কথা মনে হইয়৷ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ।” 

অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়া বাড়ীতে ঘরণী আনিয়া! সংসারী হইলেন। 
নিমাই পণ্ডিত দীর্ঘকায়, স্থগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় 
নাই, অসীম শক্তি ;--তীহার মত চঞ্চল নবধীপে কেহ ছিল না; তিনি 
প্রত্যহ ছুই বেল! গঙ্গায় সম্তরণ দিয় অনায়াসে এ-পার ওপার হইতেন। 
অধ্যাপন| সমাগত হইলে, শিষ্যগণ লইয়। বখন গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিতেন, 
তখন লোকে অস্থির হইত। কেহ ব! মন্দ বলিত, কেহ বা গালি দিত, 
কিন্তু নিষাই পর্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল নাঁ। পথে সর্বদাই ক্রতগতিতে 
উলিতেন। তখন বদদিও অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে দৌড়াদৌড়ি 
করিতে কিছুমান্জ কুষ্ঠিত হইতেন ন।। যাহার! কখন নিমাই পঞ্ডিতকে 
জেংখে নাই, ভাহায়। তাহার ভাবগতিক দেখিয়। আ্চর্ধ্যাঘিত হইব বলিত, 
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“এই নিমাই পণ্ডিত? এ দেখি চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে 
পাঠে মন কিরূপে দেয় 1” কিন্তু উচিত কথ বলিতে কি, ধখন নিমাই 
পণ্ডিত টোলে বসিতেন, তখন তিনি অটল ও গন্তীর; কাহার সাধ্য 
তাছার সহিত তখন চপলত| করে ? অতি বুদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপক 
তাহার কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বসিতেন। 

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহটির, আর বন্ৃতর শ্রীহট্টবাসী নবধীপে অধায়ন 
করিত। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহটিয। কথা 
অনুকরণ করিয়। বিদ্রপ করিতেন। তাহার! রাগে গরগর হইয়া বলিত, 
তুমি যে ঠাট্টা কর তোমার বাড়ী কোথায়? বিস্ত নিমাই পণ্ডিত এ 
সকল কথায় কর্ণপাতও করিতেন ন1, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে 
তাহার! ঠেঙ্গ! হাতে করিয়া অধ্যাপক"শিরেমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়। 
করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড় মারিতে বে 
তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত, তাহ! তাহার তক্তগণের বিশেষরণে জান। 
ছিল। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে ঠাট্ট। করিয়াছেন বলিয়া, তাহার! 
কখনও দেওয়ানে নালিশ করিত, কখনও বা পেয়াদাও আমিত।; আরও 
্ারোগ! অন্তার করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিকে হইয়া, উল্টর। বাদ্দিগণকে 
ঠাট্। করিত । তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । নিজদেশীয় ব্যতীত 
অন্য কোন দেশীয় বালকগণকে তিনি কখন ঠাট্ট। করিতেন না। পূর্বেই 
বলিয়াছি, বৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও সঙ্গে তিনি শান্ত্দ্ধ করিতেন না। 
সকল কথ! একঝ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে। 

মুকুদ্দ দত্ত নামে একজন টট্টগ্রামবাসী বৈস্তকুমার নবন্বীপে অধায়ন 
করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও সুগায়ক ছিলেন, এবং অধৈত-সভাঁয় 
কীর্তন গান করিতেন। ইহাকে পাইলে নিমাই অল্নে ছাড়িতেন না। 
এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড় য়াগণের সহিত রাজপথে চাধল্য 
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ফরিতে করিতে বাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, মুকুষ্ধ তাহাকে 
দেখিয়া ভয়ে একপাশ হইতেছেন | নিমাই শিব্গণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, *তোমার। বলিতে পার, ওট। আমাকে দেখিলে পলায় কেন? 
শিষ্যাগণ উত্তর করিল, পবোধ হয়, অন্ক ফোন কাজ আছে।” নিমাই 
বলিলেন, "তা নয় । তোমর। বুঝিতেছ ন।। ওট! বৈষণস, আর বৈষবে 
শাস্ম পড়ে, আমার সঙ্গে বৃথ। শান্তর কচ.কচি করিতে চাহে না, আমাকে 
পাষণ্ড ভাবে।” ইহাই বলিয়া হাপিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়। 
বলিতেছেন, “তুই পলা'ন্‌ কোথা 7? আমার হাত হ'তে তুই কখনই 
পলী'তে পারবি না। কিছুকাল পরে তোকে এমন করে বীধব বে, তুই 
চিরকাল আমার নিকট আবদ্ধ থাকৃবি।” তাহার পরে শিষ্যগণকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, “ভাই সব, আমি ঠিক কথা বল্ছি, তোমরা 
দেখবে আমিও বৈষ্ণব হ'ব, কিন্ত উহার মত হ'ব না। আমি এমনই 
'বৈধব হ'ব যে স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হবেন ।” ইহা বঙ্গিয়া আপনি 
হাগিলেন, শিষ্যগণও হাসিতে লাগিল | কেহ ব! ইহাও ভাবিল, নিমাই 
পণ্ডিত নাস্তিক, মহাদেবকে মানেন ন।। 

মাধব মিশরের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট। দেখিতে 
"অতি নুন্গর, চরিত্র অতি মধুর স্টায় পাঠ করেন। তাহাকে দেখিলেই 
অমনি নিমাই তীহার ছুইখানি হাত ধরিয়া! শান্ত্যুদ্ধ করেন। শেষে 
গদাধর নিতান্ত কাতর হইয়া! অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই 
বলিতেছেন, “গদাধর, কল্য যেন আবার তোমার দেখ। পাই।” গদাধর 

'ভাবিতেছেন, এইবার পলা'তে পার্লে বাচি। 

এই লময়ে পাদ ঈশ্বরপুরী নবন্ীপে আসিলেন। ইনি ধৈন্ত কি 
কায়স্থ বংশীয়, হালিসহয়ের একাংশ কুমারহট্ে ইহার পূর্ববনিবাস । ইনি 
আাধবেন্দ্রপুরীর শিল্ক । মাধবেন্ত্রপুরীর কথ। পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি । 
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মাধবেন্ত্ের অন্তধ্বনিকালে তাহার শিখ্য ঈশ্বরপুত্ী ভীহার বড় সেবা 
করেন। তিনি ভাহীতে জন্ধষ্ট হইয়া! তাহার সমূদঘবায় প্রেম ঈশ্বরপুরীকে 
অর্পণ করিয়া যান । মাধবেস্ত্রপুরী এই ফ্লোকটি মৃত্যুকালে রচন1 করিয়া 
উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রকট হয়েন ; থাঃ-_. 

অয়ি দীন্দয়ার্জনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হদয়ং ত্বলোককাতরং দয়িত ত্রাম্যতি কিং করোমাহম্‌॥ 

ঈশ্বরপুরী সর্ধ্বদাই কৃষ্ধগ্রেমে বিহ্বল। তিনি একখানি বাঁধাকৃ- 
রসঘটিত শ্রীকুষ্ণলীপামৃত নামক কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়। প্রত্যহ নিশিতে 
গদ্দাধরকে লইয়। সেই গ্রন্থ পধ্যালোচন। করেন। 

এক দিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখ! হইল। নিমাই 
তাহাকে দেখিয়। ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী শুনিলেন ইনি 
নিমাই পণ্ডিত । তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্ত 
বোধ হয়, চঞ্চল বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে 
দেখিয়া স্তত্তিত হইলেন। একদৃষ্টে তাহার আপাদমস্তক দর্শন করিতে 
লাগিলেন, আর মনে ভাবিতেছেন, “এ বালক যেন যোগসিস্ক পুরুষ । এ 
বস্তুটী কি?” নিমাই একটু হাস্ত করিয়া বলিলেন, শ্পাদের আমার 
ওখানে অদ্ত ভিক্ষা করিতে হইবে | তাহা! হইলে এখন যেরূপ আমাকে 
দেখিতেছেন, তখন সারাদিন আমাকে নয়ন ভরিয়া! দেখিতে পাইবেন।” 
উতয়ে ইহাতে একটু হাসিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়! সেই ভিক্ষা 
স্বীকার করিলেন। 

নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয় । তাবধি প্রত্যহ 
সন্ধাকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরপুরী গাহার গ্রন্থ 
পাঠ করেন। ঈশ্বরগুরী বলিতেছেন, “পণ্ডিত, আমার গ্রন্থখানি তুমি 
শ্রবগ কর এবং ইহাতে যে দোষ আছে তাহা সরলভাবে বলিয়! দাও, আফি 
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সংশোধন করি।” তাহাতে নিমাই বলিলেন, “কৃষ্ণের কথা, ভক্তের 
বর্ণন, তাতে দোষ ধরে এমন সাহুদ কার?” সে যাহ! হউক, এক 
দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটী গ্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া 
ভূল ধরিলেন। জশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা 
নিশি ভাবিয়। তাহার পর দিন নিমাইকে বলিতেছেন, প্ভুমি যাহা 
পরশ্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহ। আত্মনেপদী করিয়াছি ।” নিমাই হারি 
মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেলেন। 

এইরুপে নিমাই পণ্ডিত অহনিশ বিছ্যাচচ্চা করিতে লাগিলেন, 
'এবং তাহার টোলের ক্রমশই শ্্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে 
হঠাৎ একদিন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল 
হইয়া, কখন হাহ্য, কখন, রোদন করিতেন, কথন ব! মুচ্ছিত হইয়। 
মুতবৎ পড়িয়। থাকিতেন। শচী ব্যস্ত হইয়। নিমাইয়ের সহজ 
জ্ঞান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল না, নিমাই যেরূপ নেইরূপই রঙিলেন। তখন 
পাড়ায় ধাহার। পরমাত্মীয় ছিলেন, তীহাপ্দিগকে ডাকিয়! শচী তাভার 
বিপদের কথ! বলিলেন। তীহারা আসির়! নিমাইয়ের ভাব কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না । শেষে হাই স্থির কারলেন যে, নিমাইয়ের 
বাযুরোগ হহয়াছে, তাহাকে বিষুততিল মাখাইতে হুইবে। বিষ্ুুতেল 
সংগৃহীত হইল, আর নিমাইকে এ তেল দ্বার! উত্তমরূপে সকলে নর্দান 
করিতে লাগিলেন। অতি অল্লকাল মধ্যে নিমাইয়ের সে ভাব সারিয়। 
গেল। আরোগ্য হইলেও, মায়ের অনুরোধে নিমাই বিষুঃতৈল 
মাথিতে লাগিলেন, কিন্ত তাহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক রুপ 
করিয়। এই ঘটনাটা শ্মরণ রাখিবেন। পরে এই ঘটন! লই! কিছু বিচার 
করিবার ইচ্ছা রহিল । 
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এখন নিমাইয়ের যৌবনারস্ত । কিছুকাল পরে ইচ্ছা! হইল পূর্বদেশে 
গমন করিবেন । এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী 
নিমাইকে ছাড়িয়। দিতে চাহিলেন না । কিন্তু নিমাই তীছাকে নানাবিধ 
প্রবোধ দিয়! পূর্ববাঞ্চলে গমনের উদ্মেগ করিলেন । আপনার ঘরণী লক্্মী- 
দেবীকে মায়ের কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটী শিষ্য লইয়া, একেবারে পল্সায় 
ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পল্প। পার হুইয়। ঝোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যার ন1। কেহ কেছ বলেন, 
এই উদ্ভেগে তিনি শ্রীহট্ে নি পিতামহের বাটীতে গিয়াছিলেন। কিন্ত 
নিমাইয়ের জোযষ্ঠতাত-তনয় ্রগ্রহা় মিশ্র কর্তৃক প্রণীত 'প্রীকফচৈতন- 
চন্ত্রেদয়াবলী” গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, তিনি তখন সেখানে যান নাই। 

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্বাঞ্চলে উপস্থিভ হইলেন, তখন তাহার 
সঙ্গিগণ দেখিলেন যে তীহার যশ, ও|হার আগমনের পূর্ষেই, পূর্ববদেশে 
ব্যাপিয়াছে । নিমাই পণ্ডিত আসিরাছেন শুনিয়া, পূর্বাঞ্চলের পড়, যাগণ 
মহা আনন্দিত হইয়া, দলে দলে তাহার নিকট আসিতে লাগিল। 
তাহারা বলিল যে, তাহারা তাহার টিপ্লনি দেখিয়। বাকরণ অভত্যাল 
করিয়। থাকে । আর তাহাদের বহুভাগ্য যে, তিনি এখন স্বপ্ন 
তাহাদের দেশে আগমন করিয়াছেন। 

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, ঘিনি বিগ্তারদে দিবানিশি উন্মন্। যিনি 
বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রুপ করিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্বাঞ্চলে কয়েক- 
মাস মাত্র বাস করিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হবিনামে উন্নত করিলেন। 
টতন্তভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে, নিমাই পণ্ডিত কয়েকমাস পূর্বাঞ্চলে 
থাকায়, এ প্রদেশ একেবারে উদ্ধার হইয়াছিল। 

চৈতস্তমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হয়িনামের নৌকা 
সাজাইয়। সঙ্জন হুর্জান। আচারী বিচারী, পতিত ও অধম সকলকে পার 
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করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের কথ| এই যে, বহখন নবধীপে ছিলেন, তখন 
তাহার এ তার কিছুই ছিল না; আবার নবন্বীপে বখন প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, তখনও এ ভাব কিছুই রহিল ন1। 
এই পূর্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র নামক এক জন অতি সাধু 
্রাঙ্মণ নিমাই পণ্ডিতের নিকট আিয়! সর্ববসমক্ষে দণ্ডবৎ হুইয়া বলিলেন, 
--তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে, নিমাই পঞ্ডিত পূর্ণবহ্ধ সনাতন । অতএব 
তিনি স্বাহার নিকট উদ্ধার পাইতে আপিয়াছেন। ইহা! শুনিয়া 
নিমাই পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, “এ কথা বলিতে নাই, জীবে 
ভগবৎ বুদ্ধি মহাপাপ ।” ইহাই বলিয়৷ তাহাকে “হরে কৃষ্ণ” মন্ত্র জপ 
করিতে উপদেশ দিলেন, আর সেই সঙ্গে নঙ্গে এক অদ্ভুত কথ! বলিলেন । 
সে কথাটী এই,-_“তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত 
আমার দেখ! হইবে ।” বথ। শ্রীচৈতন্তভাগবত আদি খণ্ডে-_ 
মিশ্র কহে আল্র] হয় আমি সঙ্গে আি। 
প্রভু কছে তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী ॥ 
তথায় আমার সে হইবে মিলন। 
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য ও সাধন ॥ 
এই আজ! পাইয়া! তপন মিশ্র সম্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারাণসীতে গমন 
করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়। রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেন। 
কয়েক মাস পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ববদেশ হইতে নবধীপে ফিরিয়! 
আসিলেন। সন্ধ্যার সমর বাড়ী পৌছিলেন। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি 
আনিয়াছিলেন। সমস্তই জননীর চরণে রাখিয়। তাহাকে অক্প প্রস্তত 
করিতে বলিয়। সজ্গিগণ সহ গঙ্গ।গানে গেলেন। 
ফিরিয়া আতিয়া নিমাই পঞ্ডিত ভোজন করিলেন; করিয়া, বহিষ্বরে: 
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আসিলে, তাহার আত্মীয়-স্বজন গ্রভৃতি বহু লোক আসিয় তীহাকে তিরিয়। 
বসিলেন। ইহা্িগের নিকট তিনি পূর্বাঞ্চল-বাসের বিবরণ বলিতে 
লাগিলেন । আর যে যে বাঙ্গালিয়। কথ! শুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়ছেন, 
তাহ! একে একে শ্রোতৃবর্থকে শুনাইতে লাগিলেন। তাহার অন্থকরণের 
পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হাসিলেন। 

তাহার পর নিমাই বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখনই জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আমিলাম, 
ইহাতে তুমি আনন্দিত ন1 হইয়া, দ্রঃখিতের মত রহিয়াছ কেন?” এই কথ! 
শুনিয়া শচী কান্দি উঠিলেন। জননীর রোদন শুনিয়া! নিমাই বিশ্মিত 
হইয়। বলিলেন, “ম, ভূমি কদিতেছ কেন? আমার বোধ হয় তোমার 
বধূর কোন অমঙ্গল হইয়। থাকিবে ।” তখন সঙ্গে যাহারা ছিলেন, তীার। 
বলঙগেন, “তাহাই বটে। তোমার ঘরণী বৈকু্লাভ করিয়াছেন। তার 
সর্পাঘাত হইয়াছিল, আর বনু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।” 

তখন নিমাই বদন হেট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। 
একটু পরে ধৈ্ধ্য ধরিয়া জননীকে বললেন, “মা, তুমি কি শুন 
নাই, যে স্ত্রীলোক স্বামীর আগে দেহত্যাগ করে সে বড় ভাগ্যবতী? 
সে উত্তম ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ কর! কর্তব্য নছে।” ইহাই 
বলিয়।৷ আপন্নি ধের্যাবলগ্বন করিলেন। ূ্‌ 

নিমাই পণ্ডিত যখন নবন্ধীপে আসিলেন, তখন পূর্ব্ব দেশ হইতে 
বছুতর শিষ্য তাহীর নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্ত তাহার সঙ্গে আমিল। 
পূর্বকার তাহার যে সকল পড়ুয়! ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়। তিনি 
পুনরায় মুকুনা সঞ্জয়ের চণ্তীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অর 
বয়সে অধ্যাপক, এই জন্ত তীছার বড় মহিম।। তাহার পর বিস্তা ও 
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বুদ্ধিতে তাঁহার যশ সমন্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্মল, শিবের 
সহিত কি অন্তান্ত লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড় যাগণ 
ত্তাহার নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়৷ মনে করিত। পূর্ববদেশে গোপনে 
গোপনে প্রেমভক্তি বিতরণরূপ যে একটী কাণ্ড করিয়া আসিরাছেন, 
নবন্বীপে আসিয়। তাঁহার সে ভাবের চিহ্নমাত্রও নাই। নিমাই পূর্বাঞ্চল 
যখন পরিত্যাগ করেন, তখন সে দেশের লোকের! কি বলিতে লাগিল, 
তাহা চৈতন্তমঙগলে এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 

এ শোন আমার নিমাই ডাকেরে। 

কে যাবি আয় ভবসাগর পারে ॥ধ। 

চগ্ডাল পতিত কিব। সঙ্জন দুর্জন | 

সবারে যাচিয়! প্রভূ দিল হরিনাম ॥ 

শুচি বা অশুচি কিবা! আচার বিচার । 

নাম দিয়। সবারে কৈল ভব পার॥ 

নাম-সন্কীর্তনে প্রভু নৌক। সাজাইয়। 

পার কৈল সর্ধ্ব লোক আপনি ধাচিয়। ॥ 

যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি ! 

ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 

এ ছেন ককণ! নাহি শুনি কোন যুগে। 

কোন্‌ অবতারে কোথা কেব! পাপ মাগে॥ 

সভারে পবিত্র কৈল সমভাব করি। 

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের করিল অধিকারী ॥ 

দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোক-গতি । 

করুণ! প্রকাশি লোকের' কৈল শুদ্ধ মতি ॥ 

বস্ততঃ নিমাই পূর্ববঙ্ষে আর বান নাই। কিন্ত সেখানে অধিকাংশ 
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লাক তাহার ভক্ত। অতএব যে শক্তিতে নিমাই এ&ঁ দেশে বৈষবন্ব 
গ্রচার করেন, তাহা! অনগুভবনীয় । 
নিমাইয়ের বস তখন অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়া থাকেন। তীহার 
বথায় তপনমিশ্র দেশত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা! তিনি করিলেন। 
আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারাণসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিভেন, 
নভুবা! একথা! কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বাঁরাণপীতে দেখ! হইবে? 
আর তপন এই আশায়'দশ বৎসর প্রতিক্ষ। করিয়া! কৃতার্থ হইলেন। 
ভাল, তপন মিশ্র ন! হয় নিকটে আসিয়! নিমাইকে দর্শন কি ম্পর্শ 
করিয়! উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে সেই ব্যাফরণের শিশু 
অধ্যাপক নিমাই কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন ? 
চগ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দর্জন। 
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥ 
কেন করিলেন তাহার কারণ লেখ। আছেন. 
দয়ার সাগর প্রত সর্বলোক-গতি। 
করুণ! প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি॥ 
কিন্ত কিরূপে করিলেন, তাহ। বলিতে পারি ন1। 
নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তীছার নিকট পড়িলে গড়ার 
কেশ হইত না, আর মতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হইত | ্ুতরাং নিষাই 
পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পর হইতে লাগিল। ্রীচৈতন্থভাগবত গ্রন্থ 
হইতে এই কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলাম ।-- 
কত বা প্রতুর শিষ্য তার অস্ত নাই। 
কত বা মণ্ডন্গী হয়ে পড়ে ঠাই ঠাই ॥ 
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাঙ্গপ-কুমার । 
আসিয়! প্রভুর পায়ে করে নমস্কার | 
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এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্র্য নাই এখন নিমাই নবনীপের মধ্যে 
একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়! গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়িগণ 
নিম।ই পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই, অমনি দোল! হইতে নামিরা 
তীহাকে নমস্কার করেন । যেখানে ক্রিয়া-কর্্ম হয় তাহার উপহার অবশ্তই 
তাহার বাড়ীতে আসে । কিন্তু নিমাই বড় ব্যয়শীল বলিম্ন! ধনসঞ্চয় হইত 
না। অতিথি পাইলেই তাহাকে ষত্ব করিয়া আহার করাইতেন। সাধু 
দেখিলেই তঙ্গণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে শচীদেবীকে 
প্রত্যহ দশ বিপটি অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশব- 
কাশ্মিরী নামক একজন মহাপগ্ডিত নবদ্ধীপে আমিলেন। 

পণ্ডিত কেশব, কাশ্মীর দেশীয়; দিগ্রিজ্য় করিয়া বেড়াইতেছেন। 
ভারতবর্ধে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্বস্থান জয় করিয়া 
শেষে নবদ্ধীপে আগমন করিগেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই 
তিনি অদ্বিতীয় হইবেন । চাল-চলন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতী 
ঘোড়া লোক জন বিস্তর আছে। তিনি 'আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, 
"এই নবদধীপে যদি কোন পগ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আসিয়া আমার 
সহিত বিচার করুন, নতুবা! আমাকে জয়পত্র লিখিয়। দ্রিউন।” বিচারে 
যদ্দি তিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তবে নবদীপ-সমাজ হইতে তাহাকে 
উপহার দিতে হইবে । যদ্দি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তীহার সসন্ত 
সম্পত্তি নবঘধীপবাসিগণের হুইবে। 

নবনদ্ধীপে জয় করা তখন সহজ ব্যাপ।র ছিল না। যেহেতু রঘুনাথ, 
রঘুননান, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতমগ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত 
ছিলেন। কিন্ত কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটী কথা৷ প্রচার হইল। 
সকলেই বলিতে লাগিল, তিনি সরম্বতীর বরপুত্র। সরদ্বতী হ্ব্ং কেশবের 
জিহ্বায় বসিয়া বিচার করেন, তাহাকে পরাজয় করিবার কাহারও সম্ভাবনা 
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নাই। এই জনরবে বিশ্বাস হওয়াতে, সমস্ত গ্রধান পণ্ডিতের মুখ শুক্াইবা 
গেল। সরদ্ষতীর সহিত কে ঘুদ্ধ করিবে? যিনি বত বড় পত্তিত হউন, 
তাহার সছিত নবদ্বীপের পণ্ডিতের বিচার করিতে আপতি নাই, কিন্তু 
সর্ছতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা-চিন্তিত হইয়া, ফিরপে 
-মবন্ধীপের মান থাকে তাহার নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময়, কেশব কাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখ! হইল। 

মে এইরূপে । গ্রীষ্মকাল, জেযোতগাময়ী রজনী । নিযাই পণ্ডিত বৃততর 
শিক্যা সহ স্থরধুনীতীরে বলিয়া শান্ত্রালাপ করিতেছেন, কৌতুক-রহ্তও 
চলিতেছে | এমন সময় সেই পথ দিয়া কেশব বাইতেছিলেন। 
বছুতর পড়,য় দেখিয়। এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথ! শুনিয়া, 
একটু কৌতুহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচন্ছ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
স্ুনিলেন, নিমাই পণ্ডিত । নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতের মধ্য একজন। 
কেশব ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্ত জানিয়া যাইবেন। তাহার 
কোথাও যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিথিজয়ী | 

তখন কেশৰ সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ জণ দ্বার! আপনার পরিচয় 
দিলেন। এই কথ। শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত শিল্তুগণের সহিত দণ্ডায়মান 
হইয়! মহা-সমাদরে তাহার অভার্থন! করিলেন। তাহার পরে সকলে 
বসিলে কেশব বলিতেছেন, "ভূমি নিমাই পণ্ডিত?” নিমাই কোন বখ। 
কহিলেন না । কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়। একট মুকুব্বিপণ! 
ভাবে বলিতেছেন, “তোমার বয়স অল্প, কিন্ত তোমার ব্যাকরণে বড় 
প্রতিষ্ঠা এ কথা আমি শুনিপাছি |” তাহাতে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, 
“আমি ব্যাকরণ পড়াই পটে, কিন্ত সে আমার পক্ষে বৃষ্টত। মার। 
আমিও বুঝি না, আমার শিত্যেরাও বুঝে না। কোথায় আপনি প্রবীণ 
দিখিজয়ী পঞ্ডিত, আর কোথায় আমি বালক--অজঞ।” ফেশব ইহার 
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সমুচিত উত্তর দ্িলেন। তখন নিমাই পপ্ডিত বলিতেছেন, “এই গঙ্গা, 
সম্মুখে, আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গানুব প্রস্তুত করিয়। আমাদিগকে শ্রবণ করান, 
আমর! শুনিয়! তৃপ্ত হই ও আমাদের পাপ ও অন্তহিত হউক |” ইহাতে 
কেশব, “তাহাই হউক” বলিয়! স্তব পড়িতে লাগিলেন । 

কেশব স্ব পড়িতেছেন, কিরূপেশ না ঝড়ের ভ্তায়! একবারও 
চিন্ত। করিতেছেন ন। ॥ একটা ল্লোক যেই শেষ হইতেছে, অমনি আর 
একটী আওড়াইতেছেন। 

স্তব শুনিয়। সকলে সুভিত। মুহূর্ত মধ্যে এরূপ একটী স্ব প্রস্তুত 
কর! মনুষ্যের সাধ্য নয় বলিয়াঃ সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বিন্ময়াবিষ্ট 
হইর়, “হরি হরি* ল্মরণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের উপর 
তাহাদের অতীব ভক্তি । কিন্তু কেশবের পা্ডিত্য দেখিয়া! মনে এই ভন্ব 
হইল বে তীহার্দের নবীন অধ্যাপক এরূপ পণ্ডিতের সহিত বিচারে 
পারিবেন কি ন।। 

কিন্ত নিমাই সেরূপ আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন না) ন! হইয়া দিগ্িজয়ীর 
বছল প্রশংস। করিলেন । বলিলেন, “আপনার স্যার কবি জগতে হুন্ন'ভ। 
আপনার শক্তি অমানুবিকী। এখন আমার একটী বিনীত নিবেদন 
আছে। শ্লোকের দবোধগুণ বিচার ন!। করিলে, উহা! ভালরূপ আস্বাদন 
কর] যায় না। অতএব আপনি যে গ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, ইহার 
একটী লইয়। বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন। ও 

তখন দিথ্িজয়ী বলিলেন, “কোন্‌ শ্লেংকটা লইয়। আমি বিচার করিব 
বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি ।” ইহাতে নিমাই পণ্ডিত কেশবের 
পঠিত প্লোকের মধ্যে একটী আওড়াইলেন । সেটা এই ৮ 

মহত্বং গঞ্জায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্‌ 
বদেষ। শ্রীবিষো শ্চরণকমলোৎপত্িস্থভগা ৷ 
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দ্বিতীয় শ্রীলদ্ীরিব স্থরনবৈর্চদ্রচরণা 
ভবানীভর্ভ ধা! শিরদি বিভবত্যনুতগুণ! ॥ 

ইহ! শুনিয়! কেশব বিস্মিত হইলেন ; হইয়! বলিতেছেন, “আমি বঞ্চা, 
বাতের স্তায় গ্লেংক পড়িয়৷ গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটী কিন্ুপে কণস্থ 
করিলে ?” দিগ্বিঞ্য়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ শ্রুতিধর 
হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা ঘন্ত 
কোন কারণেই হউক, উত্তর করিলেন, “কেহ বা সরস্বতীর বরে কবি হুর, 
কেহ বা! তাহার বরে শ্রুতিধর হয়।” এই কথার কেশবের মনে দৃ় 
বিশ্বাস হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবেন। ইহাই ভাবিয়া 
নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়। সেই প্লোকের 
গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে নিমাই পণ্ডিত 
বলিতেছেন, “আপনি যেরূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কতাথ 
হইলাম, এক্ষণে এ ক্লোকে কি কি দেব আছে বলুন।” 

বিচার করিয়া, দিথ্িঞয়ীর জিগীষাবৃদ্ধিট! অতিশর বাড়িয়া গিয়াছিল। 
নিমাই পণ্ডিতের মুখে পঙ্লে।কের কি দোষ আছে” এই কথাট! শুনিয়াই 
কেশব কুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “তুমি বৈয়াকরণ, কিন প্লোকের, 
দোষ গুণ বিচার কর! অলঙ্কার শান্ত্ের কার্য । ভূমি ব্যাকরণ শিশু-শান্ 
পড়িয়াছ, অলঙ্কার পড় নাই, তুমি গ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার কি বুঝিবে ?” 

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, “আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্ত গুনিয়াছি, 
তাহাতেই গ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি।” এই বলিয়! নিমাই গ্নেরফের 
দোষ বিচার করিতে লাগিলেন। যধাহার। এই বিচার তাল করিয়া 
পর্ষ/লোচন! করিতে চাছেন, তীহার। শ্রচৈতস্তচরিতামৃত গ্রন্থ গড়িবেন। 
সেই গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিত কোন্‌ ! নর কি দোষ ধরিলেন। তাহ 
সমঘ্তই পরিফাররূপে লেখা আছে নিনাই পণ্ডিত গ্লোকের দোষ 
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ধরিতে থাকিলে, কেশব উহার 'মপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন কিন্ত 
কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার সমৃদয় গ্রতিভ। নষ্ট হইয়া গেল। 
শেষে সংজঞাহার! লোকের ন্তায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিথিজয়ী, 
বালক অধ্যাপকের নিকট, সহশ্র সহমত লোকের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ 
হইয়া, তব! লঙ্জ! ও অপমানে তাহার সহজ জ্ঞান একেবারে লোপ 
পাইল। ত্ীহার এই অবস্থা দেখিয়। নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য 
হাসিতে লাগিল । 

নিমাই পণ্ডিত তখন রুক্ষভাবে সেই সকল পড়ন্বাকে নিবারণ 
করিলেন । পরে কেশবকে সাস্বন। করিয়! বলিতেছেন, ণকবিত্বে দোষ 
থাক! কোন গ্লানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। 
কবিত্বশক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার গ্রচুর পরিমাণে 
আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি কিছু দোষ থাকে, তাহাতে আপনার 
কুষ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অস্ত রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে 
গমন করুন; কলায আপনার সহিত ভাল করিয়। বিচার করিব ।” 

দিথ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সু হইয়া ধীরে ধীরে 
বাসায় গমন করিলেন। কিন্ত তাহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি 
ছুঃখে সরম্বতীর ত্যব পড়িতে লাগিলেন । প্রতাষে একেবারে নিমাই 
পণ্ডিতের বাড়ি আমিয়। উপস্থিত । নিমাই শয়ন-ঘর হইতে যেমন বাহিরে 
আমিলেন, অমনি কেশব তাহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া! নিমাই 
পণ্ডিত ছুই বাহু ধরিয়। তাহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, “আপনি 
প্রবীণ পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দীন হইয়া কেন 
আমাকে অপরাদী করিতেছেন ? তখন কেশব বলিতেছেন, "আপনি 
আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুণ। আমি আপনার নিকট অপদস্থ 
হইয়া! সার! রাত্ি সরদ্ষতীর স্তভব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী থাকিতে 
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একটু তঙ্জ! আইসে। তখন সরম্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 
“ভূমি ধাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাহার অগ্ে আমি লজ্জায় যাইতে 
পারি না। তাহার সম্মুখে আমার কিছু ক্ষতি হয় না। তিনি আমার 
কান্ত। তুমি এতদিন আমাকে দেবা করিয়া, বাহ! মনুষ্যের পুরুযার্থ 
তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যুষে তাহার নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ 
করিও ।” এই আজ্ঞ। পাইয়া! এখন আমি আপনার চরণে শরপ লইলাম। 
সর্ব! বিচার-যুদ্ধ করিয়। আমার কুপ্রবৃত্তি নকল অতিশযু বলবতী হইয়াছে । 
এখন আপনি কপ! করিয়।৷ আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন।* 
ইহা বলিয়া দ্িগ্রিগ্য়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমা'য়ের চরণে আবার পড়িলেন। 
তখন নিমাইপগ্ডিত তাহাকে ছুই চারিটি কথ বলিলেন,_-কি বলিলেন 
তাহা জান! যায় না। তবে কেশব তন্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিয়া, 
আপনার যে সম্পত্তি ছিল সমুদ্র বিতরণ করিলেন এবং দণ্ডকমণ্ডদুধারী 
হইয়া ও কৌপীন পরিয়! জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়। বাহির হইলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
কৌতুক রহন্ত সদ! তত সঙ্গে । সাতারে আনন্দে গঙ্গার তরঙ্গে ॥ 
নগরে ভ্রমন চঞ্চলের মত। নৌকা-বিহারাগি দৌড়াদৌড়ি রত ॥ 
আমার গৌরাঙ্গ বড়ই চঞ্চল। মেই গুণে মোর পরাণ হরিল ॥ 
সছ্বলরাম দাসের গৌরাঙগ।&ক। 


নিমাই পূর্বববঙ্গে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে বাহাই 

বলুন, নবন্ধীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন । 

টোলের মধ্যে তিনি নিতান্ত গম্ভীর, কিন্ত বাহিরে আলিলে নে গান্তীধ্যের 
[এ 
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লেশমান্ত্র থাকিত না। নিমাইপপ্ডিতের যপ পূর্বেই প্রচুর পরিমাণে ছিল, 
তাহার পর দিগ্িজন্ীকে জয় করায় শ্বভাবতঃ সেই বশ আরও বাড়ির: 
গেল। তখন তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়। যাহার! তাহাকে অবজ্ঞা করিত, 
তাহারাও বলিতে লাগিল যে, নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত জগতে আর 
নাই ঃ তিনি এবার নবদ্বীপের মানরক্ষা করিয়াছেন। এইরুপ অবস্থায় 
নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্ত অধ্যাপকের ন্তায় গম্ভীর হওয়। উচিত ছিল, 
কিন্ত তিনি তাহ! হইলেন কৈ? 

এই সময় তাহার বয়স উনবিংশতি ৰৎসর। পট্রবন্ত্র পরিয়া, 
বামহন্তে পুথি লইয়া, তাম্ুল চর্বণ করিতে করিতে নিমাইপপ্ডিত 
কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে করিয়। নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন । তাহার অমানুষিক 
রূপ, কমললোচন ও নূতন যৌবন। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথে লোক 
জমিত। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাস্তকৌতুক 
করিতে করিতে যাইতেন। একদিন পথে শ্রীবাসের সহিত তাহার দেখ! 
হইল। শ্রীবাস পরম বৈষুব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ব্যতীত 
আর সকলেরই প্রধান। নিমাইপগ্িতের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত 
তাঁহার আত্মীয়ত! ছিল এবং তাহার ঘরণী মালিনীর সহিতও শচীদেবীর 
অত্যন্ত গ্রীতি ছিল। শ্বাস ও মালিনী নিমাইপপ্ডিতকে ছেলেবেলার 
কোলে করিয়াছেন । সুতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইহারা বাৎসল্য ব| 
স্বেহ-চক্ষে দ্েখিতেন। শ্বাস দেখিতে পাইলেন যে, নিমাইপগ্ডিত 
শিশ্ঠুগণ সঙ্গে করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত দোলাইয়৷ দ্রতগমনে 
আসিতেছেন। তখন প্রবাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কোথ! যাইতেছ 
উদ্ধতের শিরোমণি?” 

নিমাইপপ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন। 
সুখখানি দেখিয়। মনে হইল, যেন হাদি আসিতেছে, কেবল শ্রীবাসের মান 
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* রক্ষার অন্ত অনেক কষ্টে গম্ভীর হুইয়] দাড়াইয়া আছেন। প্রবাল তাহার 
ভাব দেখিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। তুমি 
জান যে, প্রকুষেের চরপ-গ্রার্তি জীবনের চরম উদ্দেস্ত। আমাকে বুঝাইয়। 
বল দেখি, শ্রাভগবচ্চরণ ভজন না করিয়। এই যে দিবানিশি বিভাচর্ড। 
করিতেছ তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে?” 

ইহাতে নিমাই সেই কপট গাম্তভীধ্য রক্ষা করিয়। বলিলেন, 
“পণ্ডিত ! আমি বালক বলিয়। আমাকে কেহ গ্রাহথ করে না। আর 
কিছুকাল পড়িলে, লোকে আমাকে মানিবে ও চিনিবে। ৩খন আমি 
একটী ভাল দেখিয়া বৈষঃব খুজিয়া লইৰ এবং নিজে একটপ বৈষ্ণব হইব 
যে, আপনারা পধ্যস্ত অবাক্‌ হুহয়া যাইবেন। পণ্ডিত! আমি আপনাকে 
মনের কথ! বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজ ভব পধাস্ত আমার 
দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।” ইগাই বলিয়। নিমাই পণ্ডিত গান্তীধ্য 
হীরাইয়া! হাসিতে লাগিলেন। 

্রবাসও হাসিলেন, আর আপনাপনি বলিলেন, “ভাল চঞ্চলকে আছি 
ধর্ম-উপন্দেশ দিতে আসিয়াছি।” তৎপরে প্রকাশ্ে বলিলেন, প্নিমাই, তুমি 
কি দেবত। ব্রাহ্মণ মান না 1” ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, “সোইহং। 
শ্রীভগবান্‌ ধিনি আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব?" এই 
বলিয়। হাসিতে হাসিতে চলিলেন। উবাসও হাসিলেন বটে, কিন্তু সে 
£খের সহিত 7 কারণ নিমাই তাহার স্েহের পাত্র, তাহার মুখে এইরূপ 
মূড় নান্তিক-তত্ব শুনিয়। তাহার দুঃখিত হইবারই কথ! । তাহার পরে 
শ্বাসের মনে একটি আশাও ছিল। সেটি এই যে”-নিমাইপপ্ডিত 
বৈষণবের পুত্র অবশ্ত বৈধব হইব । আন নিমাইপপ্ডিতের স্তায বদি কোন 
শক্তিধর লোক বৈষণব-সমাজে গ্রবেশ করে, তবে তাহাদের সম্প্রদায়ের 
বৃদ্ধ হইবে । সে আপা পূর্ণ হষ্টবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াও এবাস 
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তঃখিত হইলেন । শ্রীবাসকে দেখিয়া, কপট দীনতার সহিত নিমাই যে 
ঘাড় হেট করিয়া! দাড়াইতেন, কি কপট গান্তীর্ধ্ের সহিত তীহার উপদেশ 
শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় “আমি সেই” বলিয়। 
তাহার মনে ভয় জন্মাইয়। দিতেন,--এই সকল কথ। ইহার কয়েক বৎসর 
পরে মনে করিয়া, শ্রীবাস বড় হ্থখ পাইতেন। 

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথ! বলিব। স্ত্রীলোকের! হাবাব 
ও কটাক্ষে পুরুষকে তূঙলাইয়৷ থাকে, এ অধিকার তাহাদের সর্বদেশে 
আছে । এই হাবভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। 
নিমাইও এইরূপ হাবভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে 
নয়--পুরুষকে | নিমাইয়ের নবধীপে এই গুণের বড় হুখ্যাতি ছিল। 
নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মন্তক নত করিয়া, পাশ দিতেন। 
কুলবালাগণ পথে পুরুষমানুষ দেখিলে যেরূপ কুন্টিত হয়, নিমাইও স্ত্রীলোক 
দেখিলে সেইরূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট তাহার আর এক ভাব 
ছিল। তাহার কি একটা অমানুষিক শক্তি ছিল যে, ইচ্ছ। করিলে যাহাকে 
তাহাকে মেইরূপ বাধ্য করিতে পারিতেন। তখন মিশ্রকে একটা কথা 
সবার! সন্ত্রীক বারাণদী পাঠাইলেন। ইচ্ছামত কেশবকাশ্মিরীকে উদাসীন 
করিলেন। আবার একদিন পড়,য়াগণকে বলিলেন, “চল বাজারে যাই, 
সংসারে অনেক প্রব্যাদির প্রয়োজন আছে।” পড়ুয়াগণ কলিল, “পগ্ডিত ! 
বাজারে চলিলেন, কড়ি ত লইলেন না?” নিমাই বলিলেন "গৃহে সম্বর 
মান্ত্র নাই । চল বাই দেখি, যদ্দি ছুটে মিষ্ট কথা বলিয়া কিছু আনিতে 
পারি ।” 

নিমাই প্রথমে তাথুলিয়ার দোকানে গমন করিলেন। তাম্থুলিয়া 
নিমাইকে দেখিয়। বলিতেছে। “ঠাকুর, একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি 
'উত্তম খিলি গ্রস্তত করিতেছি ।” তাহার পরে নিমাইয়ের হৃত্তে একটী 
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খিলি দিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়। উহ গ্রহণ করিলেন ও চর্বণ করিতে 
লাগিলেন । নিমাই বলিতেছেন, “তুমি ত পান দিকে, আমার কিন্ত 
সন্বলমাত্র নাই । তামুলিষ! বলিতেছে, "আপনি কড়ি দিলে আমি লইব 
কেন? আপনি তাঘ্ুল খাইলেন ইহাই আমার পরম লাভ।” তাহার 
পরে নিমাই সঙ্গিগণ লইয়। তন্তবায়ের দোকানে গমন করিলেন । দোকানী, 
সমাদর করিয়। তীহাকে বসাইল | নিমাই বলিতেছেন, “কিছু ভাল কাপড় 
বাহির কর।” তস্তবায় কাপড় বাছির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতে 
দেখিতে বলিতেছেন, “এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য 
লইবে? আবার বলিতেছেন, “মুল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব 
হস্তে কপর্দীকও নাই ।* 

তন্ধবায় নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতেছে। ইচ্ছ| হইতেছে যে বস্ত্র" 
জোড়। অমনি দেয়, কিন্ত অত্যন্ত কৃপণম্থভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িব! 
দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । তখন মাঝামাঝি একট। ব্যবস্থ। স্থির 
করিয়! বলিতেছে, “ঠাকুর! তামুল্যের জগ্ত ভাবনা! কি? এখন ন! 
হয় পরে দিবেন।” 

নিমাই বলিতেছেন, পখণ করিয়। লওয়! আমার নিতান্ত অনিচ্ছা! । 
পারতপক্ষে খণ করিতেও নাই। তবে অগ্ঠ থাকুক, অন্য একদিবস সম্বল সঙ্গে 
করিয়! আসিব । ইহাতে তন্তবায় ব্য হইয়। বলিতেছে, “ঠাকুর! তোমার 
খণ করিতে হইবে না। তুমি ব্রাঙ্মণঠাকুর। তোমার গা দিয়া! ব্রাঙ্গণের 
তেজ বাহির হইতেছে। ঠাকুর ! তুমি মুল্য মোটেই দিও না, অমনি 
গ্রহণ কর, তাহ হইলে আমার মঙ্গল হইবে !” নিমাই কাপড় আনিয়া! পথে 
পড়,য়াদিগকে দেখাইয়া! হাসিতে লাগিলেন, পড়,াগণও হামিতে লাগিল। 
এইরূপে নিমাই নান! পসারে গমন করিলেন । শেষে প্রকাণ্ড একবত্তা! সওদ] 
হইল। অথচ হম্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা! করিতে খণও করেন নাই 
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কেহ এ কথা ভিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, “নিমাই এইরপে লোককে 
ভূলাইয় ট্রব্যাদি লইতেন, একি ভাল কাধ্য হইত?” ইহার উত্তর এই 
যে, তাহাকে দেখিয়া যদি কেহ মুগ্ধ হইয়। কিছু দিত, তাহা তিনি লইতেন, 
'তাহাতে দোষ কি? আর তিনিমূল্য যে দিতেন না, তাহারও প্রমাণ 
নাই। আর যদি মুল্য ন। দিয়াও থাকেন, তবুও সে কাধ্যের দোষ গুণ 
বিচার করিবার অধিকার হাহাদের অস্ভের অপেক্ষা বেণী আছেঃ তার! 
ইহ! দোষ বলেন না। যে তস্তবায়গণ নিমাইপপ্ডিতকে বস্ত্র, যে গন্ধ- 
বণিকগণ তাহাকে গন্কদ্বব্য দিয়াছিলেন, তাহার! পুরুষ-পুরুযান্থুক্রমে সে 
কথ। মনে করিয়। আনন্দে ও গৌরবে অস্তাপি নয়নজল ফেলিয়। থাকেন। 
'আর এক কথা। নবশীক কি ন্থুবর্ণবণিকের এখনকার যে পদমর্যাদা 
তাহ এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়। 

শ্রীধর নামে একজন পসারী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কগার 
খেলার পান্জ ও থোড় মোচ। বিক্রয় করিতেন। হ্বভাব নিতান্ত সাধুর 
সায়। এরূপ ব্যবসায় যৎকিঞ্চিৎ যাহ! আয় হইতঃ তাহ! ভ্বার৷ নিজের 
সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেন, এবং যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা ঠাকুর” 
দেবতাকে দিতেন । তিনি দিবানিশি উচ্চস্বরে কৃষ্নাম জপ করিতেন। 
সাহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্র। বাইতে পারিত ন1ঃ স্থুল 
কথ, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাহার 
উপর নিতান্ত আক্রোশ'। নিমাই কখন কখন বাজারে বাইতেন, আর 
তীহাকে দেখিলেই শ্রীধরের মুখ শুকাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে 
আসিক্কাই প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রীধর ভয়ে ভয়ে 
বলিতেছেন, *্ঠাকুর! কাড়াকাড়ি করিবেন নাঃ আমি বা মূল্য বলিব, 
তাহার কম লইব না। আপনি আমার নির্ধারিত মুল্য দিয়াই লইয়। যানঃ 
নতুবা অক্ট পসারীর নিকট ক্রয় করুন।” নিমাই বলিতেছেন, “আমি 


শ্ীধর ৭৭ 


যোগানিয়া ছাড়ি না । সে বাহাহউক, প্রীধর তুমি যেরূপ রূপণ, তোমার 
অনেক টাক! আছে ।” শ্রীধর বলিতেছেন, প্ঠাকুর, তোষার পায়ে পড়ি, 
দন্ব করিও না। আমি দরিদ্র, টাকা কোথা! পাব?” তখন নিমাই 
পণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্ধেক বলিয়া হাতে করিয়। দ্রব্য 
উঠাইলেন। আর শ্রীধর অমনি দীড়াইয়! বলিতেছেন, “তোমার পায়ে 
পড়ি, ভূমি অন্য পসারীর কাছে যাও ।” 

তখন নিমাই কৃত্তিম কোপ করিয়! বলিতেছেন, ভুমি যে আমার 
হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি ভুমি ভাল করিতেছ? জান, 
তুমি যে গঙ্জাকে প্রত্যহ নৈবেগ্ক দাও, আমি তাহার পিত। 1” ইহাতে 
শ্রীধর শ্রীবিষুঃ স্মরণ করিয়া, ছই কর্ণে হাত দিয়া! বলিতেছেন, “পণ্ডিত! 
বয়স হইলে লোক ক্রমে ধীর হয়, কিন্তু ভূমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ 
তোমার কি গঙ্জাকেও কিছু ভয় নাই?” 

নিমাই বলিতেছেন, “ভাল, তুমি দেবতাকে বিনা মূলো প্রত্যহ উপহার 
'দিয়া থক, আমাকে ন! হয় অন্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়। দিলে ।” তখন 
শ্ীধর বলিতেছেন, “ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, কিন্ত আমি মূল্য 
কমাইব ন।। তবে তুমি নিতান্তই যদি ন! ছাড়, তবে তোমাকে প্রতা্ 
একথণগড থোর ও আহার করিবার থোলার পাত্র বিনামূল্যে দিব, কিন্ত 
আমার সহিত ঘন্ব করিও ন।।” তখন নিমাই বলিতেছেন, “বেশ এই 
কথা । শবে আর বিপাদ কি?” এই প্রীধরের খোলায় নিষাই প্রত 
বাঞ্জন ভোজন করিতেন। 





ষষ্ঠ অধ্যায় 


বিষুপ্রিয়! অঙ্গ জিনি লাখবালা সোগা। 
_শ্রীচৈতগ্যমঙ্গল | 


শচী বখন গন্গ।স্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা 
বিনিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করে। কন্তাটী অতি হুত্রী, বিবাহ হয় 
নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্ত প্রত্যহ 
এইরূপে ঘাটে তাহার সহিত দেখ! হইলেই, সে অগ্রবর্তী হইয়া নমস্কার 
করে দেখিয়া, তাহার প্রতি শচী ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 
বালিকাটি এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া! তাহার অগ্রে দাড়াইয়া 
থাকে, মুখ উঠায় না । শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের মহিত আনীর্ববাদ 
করেন। শটী বলেন, "বাছ! ! ভুমি জন্ম-এয়োন্্রী হও । তোমার সুন্দর 
বর হউক।” আর অমনি সে বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়। 

একদিন শচী জিজ্ঞাস! করিলেন, “বাছ! ! তৃমি কার মেয়ে? কণ্তাি 
বলিল যে তাহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র । শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বাছা ! তোমার নাম কি?” কন্তাটি বলিল, «বিষুপ্রিয়। |” 

শচী দেখিলেন, কন্তাটি শুধু হুশ্রী ও লঙ্জাশীলা নয়, বড় ভক্তিসম্পন়্াও 
বটে। সে প্রত্যহ তিনবার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে বসিয়া 
বালিকাদের যে পূজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, “এটি 
সনাতন মিশ্রের কন্ত, অবিবাহিতা, পরম! নুনদরীও বটে। দেখিতে 
বেমন কুপ্ী, চরিতও তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহ! হইবে?” 

সনাতন মি রাজপণ্ডিত, ধনবান্‌ লোক, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ও 
শচীর আদান-প্রদানের ঘর। শচী ভাবিতেছেন, যে, বন্তাটি যদি পান 


বাল! বিষুটপ্রিয়া ৭৯ 


তবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু উহ! কির়পে ঘটিবে ? সনাতন 
বড় মানুষ ও বড় কুলীন। তীহার ভ্তায় লোক আমার সায় দরিজ্রের 
ঘরে, পিতৃহীন বালককে কণ্তাদদান কেন করিবেন? 

যাহা হউক, শচী কাশীমিশ্র ঘটককে ডাকাইলেন এবং তাহাকে মনেয় 
কথ| জানাইয়! শেষে বলিলেন, “ভূমি এ কন্তাটি আমার ঘরে আনির 
দাও । মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া হইয়াছে । তাহাকে দেখিলেই 
আমার কোলে করিতে ইচ্ছা! করে।” কাশীমিশ্র এই আদেশ পাইয়! 
সনাতন মিশ্রের বাটিতে গমন করিয়া, আন্তে আন্তে ভয়ে ভয়ে সমুদয় কথা 
তাহাকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, ”তা যাহাই বলুন মহাশয়, নিমাই 
পপ্ডিতের ন্ধায় স্ুপাত্র নবদীপে নাই ।” 

সনাতন “ই” কি না” কোন উত্তর না দিয়! বলিলেন, "আপনি একটু 
বন্থন, আমি আসিতেছি |” ইহাই বলিয়া! ভ্রুতপদ্দে ভিতর বাটীতে গমন 
করিলেন। যাইয়! তাহার ঘরণীর নিকট অতি প্রফুল্পচিত্তে বলিলেন, 
"“এতদ্দিনে বিধি স্থগ্রসন্ন হইলেন ।” 

সনাতন মিশ্রের এক কন্ঠা ও এক পুত্র । বণ্যাটি বড়, নাম বিষু্রিয়া ; 
পুত্রের নাম যাঁদব। কন্তাটি পরমা-রূপসী ও সুচিত্রা, পিতামাতার 
প্রাথ। তাহাকে স্থপান্ত্রে দান করিবেন, ইহা! মনের স্থির-সন্কল্প ; কিন্ত 
স্ুপাত্র পাইবেন কোথ।? বৈদিক"শ্রেণী ব্রক্ষণের সংখ্যা! অতি অল্প, 
তাহার আদান-প্রদানের ঘর আরও অল্প । কন্টাটির বিবাহের নিমিত এই 
কারণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পঞ্ডতের যশ বখন প্রচার 
ইইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তীহাকে জানিলেন,--সনাতনও 
তাহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের সছিত তাহার আদান. 
প্রধান চলে সুতরাং নিমাইকে কন্তাান করিবার কথ! স্বভাবতঃই তাহার 
মনের মধ্যে উদয় হইল । 


৬ শ্ীঅমির-নিমাই-চরিত 


এদ্দিকে নিমাইপগ্ডিতের বশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার 
বখন দিপ্বিজয়ীকে জয় করিলেন, তখন £তাহার প্রশংসায় নবদ্বীপ পরিপূর্ণ 
হইল | নবদ্বিপ বিছজ্জন-সমাজ, সেখানে বিদ্যা লইয়া লোকের ছোট 
'বড় বিচার। হীহারা ধনবান্‌ তাহারা পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ । যিনি 
মহাপঞ্ডিত, তাঁহার কিছুমান্জ অভাব নাই, সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ, 
তিনিই সমাজের কর্ত। ৷ ধনবান্‌ দোল! করিয়া বাইতেছেন, পথে যদি 
কোন পগ্ডিতকে দর্শন করিলেন, অমনি দোল হইতে নামিয়। তাহাকে 
নমস্কার করিলেন । 


শচীদেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক এবং একটু পাগল, 
তাহাকে সনাতন কেন কন্তাান করিবেন? কিন্তু সনাতন তাহ! ভাবেন 
না। তিনি ভাবেন যে, নিমাই নবন্থীপের মধো বি্জ্জন-সমাঞ্জের শীর্ষ- 
স্থানীয় পণ্ডিত, তিনি ত্তাহার কন্ঠ! কেন গ্রহণ করিবেন? 

নিমাইকেও তিনি দেখির়াছেন। যীহারা সরল, তাহার নিমাইকে 
দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়া 
তিনি একেবারে শুস্তিত তইয়াছিলেন । ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য নয়, 
কোন দেবতা কি ছয়ং মদন । ইনিকি তাহার কন্ত! গ্রহণ করিবেন? 
দ্বিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণগ্ডিতকে 
জামাতারপে কামনা করেন । ঘরণীও এট কথ বলিয়াছিলেন, আর ইহা 
কিরপে সংগঠন হইবে, ছুই জনে বসিয়া বগিয়া তাহাই ঘুক্তি করিতেন । 
এমন সময় কাশী মিশ্র আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, “শচীদেবীর ইচ্ছা 
তোমার কণ্তাকে তাহার পুহ্ববধূ করেন ।” উাতে সনাতন আনন্দে কিছু 
বলিতে পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িয়া থরণীকে শুভ-সংবাদ দিতে গেলেন । 

এখন সেই কন্তাটর কথ! শুনুন । বালিকাটীর রূপ অতি মনোহর, 
কিন্তু তাহার রূপ অগেক্ষাও গুণ অধিক, আবার হৃদয়ে ভক্তি থাকায় 


বিষুপ্রিয়ার নবান্ুরাগ ৮১ 


সেই রূপ যেন প্রপ্কুটিত হুইয়াছে। বিষুপ্রিয়ার অন্তরে লজ্জা, বিনয় ও 
ভক্তি, বাহিরে সুগঠন, কাঞ্চনের স্তায় বর্ণ, হিুলের স্যার অধর, কমলের 
স্তায় নয়ন ও কুন্দেকাটা বদন। কস্তাটী তীহাকে প্রণাম করিলে শচী 
তাহাকে শুধু আশীর্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার 
সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ভ। করিতেন । কন্যাটাও যেন তাহাকে ছাঁড়িতে 
চাহিত না । শচী মনে মনে ভাবিতেন, “মা, আমি যঙ্গি তোমাকে ঘরে 
আনিতে পারি, তবেই আমার নদীয়্!-বসতি সার্থক হয়!” 

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী নান করে, কে কাহাকে চিনে? সেখানে 
সেই কন্াটী, এত রমণী থাকিতে, খাহার সহিত ফোন অম্পর্ক নাই এযন 
যে শচীদেবী, তীহাকে বাছিয়। গ্রত্যচ ভক্তিপূর্বক কেন প্রণাম করেন? 
শুধু তাহ। নয়। বালিকার বয়ক্রম একাদশের উর্ধ নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ 
তিনবার গঙ্গ।নান করেন ও দিবানিশি ঘরের ঠাকুরসেবায় রত থাকেন, 
ইহারই বা কারণ কি? 

নিমাইয়ের পার্ধদ মুকুন্দ পণ্ডিত, তাহার প্প্রীগৌরাঙগ-উদয়” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে শ্রীনিমাই বিষুগ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাছাতে তিনি 
নবানুর/গে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্তভাগবত এই সম্বন্ধে একটু 
আভাস দিয়! বলিয়াছেন যে, কন্তাটী দেবভক্তিতে সর্বদা রত থাকিতেন, 
তিনবার গঙ্গান্নান করিতেন ও শচীদ্দেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। 
সেযাহা হষ্টক, নিমাই পণ্ডিতই স্প্রে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি 
তিনি নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, 
ইহ নিশ্চর যে, শচীদেবী তীচার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী 
দেবী মিষ্ট কেন লাগিতেন, ন! নিমাই পণ্ডিতের ম। বলিয়া! | 

কন্তাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিস! বাঁলিকাটী 
ড় ফাপরে পড়িরাছিলেন। মৃহমুহঃ গঙ্গাঙ্গান করিতে আলেন । মনে 


৮২ শ্রীঅযিয়-নিমাইশ্চরিত 


আশা--তীাহার বরকে দেখিতে পাইবেন । আবার শচীকে দেখিলে ইচ্ছ। 
করে যে, তাহার নিকটে গমন করেন। কিন্তুকি বলিয়া যাইবেন? এক 
উপলক্ষ্য-_প্রণাম কর । তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়।! 
তক্তিপূর্ববক. প্রণাম করেন, আর প্রণাম করিয়। অধোমুখে ধাড়াইয) 
থাকেন ;-_শচীকে ছাড়িয়। যাইতে ইচ্ছ! হয়না । মনে মনে কি ভাবেন 
জানি না; বোধ হয় ভাবেন, "তুমি আমার মা, আমাকে ঘরে লইয়! যাও। 
আমি চিরজীবন তোমার সেব! করিব ।” দেবতাগণের নিকট ঠাকুর-ঘরে 
দিবানিশি যাপন করেন। সেখানেও ত্ররূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং 
ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন । 


সনাতন মিশ্র আনন্দ ডগডগ হইয়া কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আপনার 
ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন। এ 
সংবাদ বিষুপ্রিয়াও শুনিলেন। সেদ্দিন তাহার তিনবার গঙ্গাঙ্গান, দেব- 
দেবীর পুজা, ঘরের ঠাকুর-অর্চন। ও ভাবী শ্বাশুড়ী শচীদেবীকে প্রণাম 
করা সমুদ্ধয় সফল হইল। হৃতরাং তথন তাহার কি ভাব হুইল, তাহ! 
পাঠক হদয়ম করুন, আমার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন 
মিশ্র বাহিরে ফিরিয়। আলিয়। কাশী মিশ্রকে বলিলেন, “এ কাধ্য অবশ্য 
কর্তব্য, ব্ভাগ্যে নিমাই পগ্ডিতের স্তায় জামাতা মিলে । আপনি 
শচীর্দেবীকে গিয়। বলিবেন যে, তিনি আমার কন্তাটিকে গ্রহন করিতে 
স্বীকার করিয়া! আমাকে ও আমার গোঠীকে কৃতার্থ করিলেন।” কাশী 
মিশ্রও এই শুভ সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন । 

সনাতন 1মশ্র ধনবান, কন্তাটী তাহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তাহার 
জামাত। হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহলাদে সংজ্ঞাহার! 
হইলেন । তিনি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে সর্বদ্থ দান করিবেন, স্থির করিলেন । 
তখন হ্বর্ণকার ভাকাইয়া নানাবিধ বহুমূগ্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্তান্ত দ্রব্য 


সনাতনশ্গৃছে হাহাকার ৯ 


প্রন্তত করিতে দিলেন। “গুভন্ত লীজ্ং* ভাবিয়া এই কার্ধয যাহাতে 
"অনতিবিলম্বে নির্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে এক গণককে 
ডাকাইলেন। 

গণক সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল 
নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাহার দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়। 
বলিলেন, “পগ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি ?” নিমাই বলিলেন 
“না, আমি জানি না।” গণক বলিলেন, “আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে 
বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।” নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কাহার বিবাহ? গণক উত্তর করিলেন, "তোমার, আর কাহার ?* 
ইহাতে নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত হান্ত করিয়। বলিলেন, “আমার বিবাহ? 
কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না ।” ইহ! বলিয়া! হাসিতে হাসিতে 
লিয়। গেলেন । 

গণক, সনাতনের বাড়ীতে আসিলে, সনাতন তাহাকে লগ্ন স্থির করিতে 
বলিলেন। শুনিয়! গণক গম্ভীরভাবে (বলিলেন যে নিমাই পণ্ডিতের সহিত 
একটু পূর্বে তাহার দেখ! হইয়াছিল, আর বিবাহ মন্বন্ধে ই একটী কথাও 
হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাহার এ বিবাহে মত নাই। 

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্ত। শচীদেবীর সহিত হুইয়াছে। 
তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে । নিমাই পণ্ডিতের এখন শ্বাতন্ত্য অবলগন 
করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই, তখন শচীদেবীর মতে কি 
হইবে? এই ভাবিয়া সনাতন মর্াহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। 
ক্রমে এ কথ! তাহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে 
লাগিলেন। বিষুঃপ্রিদ্বাও শুনিলেন, তখন তীহার কি অবস্থ। হইল তাহ। 
বর্ণনা করিবার প্ররোপ্দন নাই। সনাতন আত্মীর-শ্বন ও বন্ধবান্ধবকে 
'ডাকাইলেন ও সমুদয় কথ! বলিলেন। কিন্তু পাত্রের বখন বিবাছে মত 


৮৪ শঅমিয়নিমাই-্চরিত 


নাই তন বন্ধুবান্ধব আর কি পরাম দিবেন? এইরূপে সনাতন মিশ্র 
দুঃখ-সাগরে নিমগ্প হইয়া, কি করিবেন স্থির করিতে ন! পারিয়া 
কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

একথা নিমাই “পণ্ডিত গুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে 
ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা! বিচার করা [নক্ষল। তাহার মাত। 
তাহার প্রতি শিশু-সন্তানের মত বাবার করিতেন। নিমাইও সংসারের 
কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন ন1,_-জননীই সংসারের কন্ত্রী। তিনি যখন 
থে অর্থ উপার্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া! অবসর লইতেন। 
শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার 
নিজের কাজ, ইহাই ভাবিয়া শচী আপনি কন্যা দেখিলেন, ঘর দেখিলেন, 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন । আবার আপন আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন । নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? হুতগ্নাং একথাও 
হইতে পারে যে, প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, তাই 
গণককে এ কথ! বলিয়াছিলেন। 

আবার ইহাও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা কর! নিমাইয়ের 
মজ্জাগত ম্বভাব ছিল। হঠাৎ কাহারও করম্থ হইতেন না। কারণ বদি 
তাহার বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নছে, কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে তিনি 
অতি তেজীয়ান পুরুষ । তিনি উপেক্ষা! করিলে, উপেক্ষিতের তাহার উপর 
আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত;--সনাতন মিশ্র সন্বদ্ধেও তাহাই ঘটিল। 
সনাতন মিশ্র ও তাহার গোঠী নিমাই কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া, তাহাকে 
পাইবার জন্ঠ নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন । | 

যেখানে প্রীতি গাড়, সেখানে উপেক্ষায় উহা! বর্ধিত হয়। যখন শ্রাকষ্ণ 
শীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়। পড়িলেন, চেতন 
পাইয়! চতুর্দিক কলম দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার উপেক্ষা 
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করিয়া! বড় ক্লেশ পাইলেন। তাহার উপেক্ষায় শ্রমতী মন্্বাহত হইলেন 
ভাবিয়া তিনি নিকুঞ্জধনে শয়ন করিয়। হাহাকার করিতে লাগিলেন। 
সেইরূপ যেমন সনাতন হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও একথ। 
শুনিয়। নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন বাস্ত হই একজন মৃষদকে 
সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন। 

নিমাই পগ্ডতের প্রেরিত লোক আসিয়! মনাতনকে বললেন, “নিমাই 
পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ । জননী যাৎ। স্থির করিয়াছেন তাহাই তাহার 
শিরোধাধ্য। অতএব আপনি দিন স্থির করিয়। বিবাহের উদ্তোগ করুন ।” 
ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আননধ্বনি হইতে লাগিঙগ। 

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয় কুটুন্ব বন্ধু-বান্ধব পড় য়াগণ শুনিলেন 
যে, সনাতন মিশ্রের কন্তার সহিত তাছার বিবাহ স্থির হইয়াছে; এই কথ! 
শুনিয়। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমস্ত খ। 
বলিলেন যে, বিবাহের সমুদায় ব্যয়ভার তিনি একাকী বহন করিবেন। 
ইহাতে, নিমাইপগ্ডিত যে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল করিয়াছিলেন তিনি 
আপতিত করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যয়ভারের অংশ লইবেন। বুদ্ধিমন্ত 
খঁ। তখনই ব্যঙ্গ করিয়া! বলিলেন,_-এ বামুনের বিবাহ নক, তিনি নিমাই 
পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও 
সেরূপ হয় না । যাহ! হউক, বুদ্ধিম্ত খ।, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমাহরের 
পড়,য়াগণ সকলে একত্র হইয়! বিবাহের বায়ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্কোগও 
প্রকাগুরূপে হইতে লাগিল ।% 





ঞ্চ অল্পদিন হইল একখানি সংস্কৃত পুস্তকে বুদ্ধিমস্ত খানের মহিষ! জানিলাম। গ্রন্থ 
খানির নাম “বল্লাল চরিত” । প্রণেতার নাম ভ্ীযৎ আনন্দ ভট। গ্রন্থকর্ত! বুদ্ধমত্ত 
খানের স্বারপ্ডিত ছিলেন । তিনি খান মহাশয়কে নদীয়ার রাজ। বলিয়। উক্তি করিয়ান্েন। 
ইহাতে নদীয়ার রাজ। ছুইজন হইলেন,--“জগাই মাধাই” আর “বুদ্ধিমন্ত"। জগাই মাধাই 
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এখনকার আর তখনকার বিবাছের উৎসব প্রায় একই রূপ । বিবাহের 
নিমিত্ত নবন্বীপের সমস্ত ব্রাঙ্গণ, বৈষ্ণব ও অন্তান্ঠ জাতির মধ্যে যাহার 
প্রধান তাঁহার! সকলে নিমস্ত্রিত হইলেন । বিবাহের উদ্তোগও সেইরূপ 
হইনত্রী লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলীবৃক্ষে, 
আম্লারে সুসজ্জিত হুইল । নারীগণ সমস্ত বাড়ী আলিপন1 দিলেন। 
বিবাছের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ভোজ্য ও বন্ধ 
সমস্ত নবন্বীপে বিতরিত হইল । সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লেক 
পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক 
পাঠাইলেন। বিবাহের যেরূপ সমারোহ হুইল, নবদ্বীপে সেরূপ সমারোহের 
বিবাহ কেহ কখনও দেখে নাই । চৈতস্তভাগবত বলেন যে, যে সমুদয় 
দ্রব্য পড়িয়। রহিল, তাহ! দ্বারা পীচটা উত্তম বিবাহ সম্পন্ন হয়। ঠৈতন্ত- 
ভাগবত আরও বলিয়াছেন ষে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি 
অফুরস্ত হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, বণীপৃজ! প্রভৃতি নারী দিগের 
নিয়মিত সমুর্ধায় কাধ্য করাইলেন । 

নিমাই ঘানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাহার অঞ্জ মার্জন।, 
পদছথর পরিক্ষার, কেশ বিস্তাস করিতে লাগিলেন । সর্ববাঙ্গ মার্জনা করিয়। 
পরিশেষে তৈল আমলকী ও হুরিদ্ত্রা মাথাইলেন । যে রমণীগণ নিমাইয়ের 
অঙ্গ মার্জন। করিতেছেন, কিন্বা। সেখানে দীাড়াইয়। যাহার! দর্শন 
করিতেছেন, তীহাদের সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে । 

পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবাপেক্ষ। স্থল্দর যুব পুরুষের এরূপ অঙ্গ মার্জন। করিতে 


কোটাল, হু হরাং রাজ! বলিয়। অভিহিত হইয়াছেন । আর বুদ্ধিম্ত খান প্রকৃতপক্ষে 
রাজ! অর্থৎ জমিদার ও ধনী বলিয়।| নিমাইয়ের বল্পদ যখন বিংশতির নুন ব্যতীত উদ্ধ 
হইবে না, তিনি তখন প্রকাশ পায়েন নাই, অথচ বুদ্ধিমন্ত তাহার ভূত্য--ইহাতে 
বুদ্ধিমস্তের কি শক্তি ছিল, পাঠক তাহা! কতক বুবিবেন। 


চা রি 
শা 
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গেলে, কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্ধ ধাহার! 
নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন তাহাদের মনের মধ্যে ফোন কুক্তাব উনন্ব 
হইল না । যে ভাবের উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উদ্টিতে 
লাগিল । নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পূর্বেও বলিয়াছি। নিমাইকে 
দর্শন করিয়া বাহার! মুগ্ধ হইতেন, তাহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মল 
নির্মল হইত। 

তাহার পর, অন্তান্ত নিয়মিত কাধ্য সমাধ! হুইয়া গেলে, নিষাইয়ের 
বয়ন্তগণ তাহার বেশভৃষ! 'করিতে বদিলেন। কপালে অর্ধচন্ত্রারতি 
চন্দনের ফোটা দিয়!, উহার মধ্যগ্থলে মুগমদবিন্দু দেওয়৷ হইল । সমস্ত মুখ 
অলকাবৃত ও নয়নে কজ্জল দেওয়। হইল। গলায় ফুলের মালার উপর 
মতির মাল! ছুলিতে লাগিল। বাছতে রত্ব-বাু ও কর্ণে কুগুল পরান 
হইল। নিমাই কটী আটিয়। গীত ও পট্টবস্থ পরিধান করিলেন। গাত্রে 
পট্ট চাদর দেওয়া এবং মস্তকে মুকুট পরানো! হঈল | নিমাই তখন উঠি 
জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়, অতি ভক্তিপুর্বক প্রণাম করিলেন; আর 
শচীদেবী, ধানদূর্বব1 দিয়! আনন্দে পরিগুত ছইয়। আনীর্ধবাদ করিলেন। 

নিমাই গোধূলি লগ্নে বয়স্তগণ সহ দোলায় আরোহণ করিলেন। 
ৃদ্ধিমস্ত খার পদাতিক ঘিরির! চলিল। নানাবিধ বানের সঙ্গে নিমাই 
প্রথমে সুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন । তখন এখনকার মত চোল ছিল 
না। ঢোলের পরিবর্তে মুদঙ্গ মাদল জয়ঢাক বীরঢাক প্রতৃতি বান্ধ ছিল। 
নাচওয়ালার! নাচিন্। ও কাচুকের! কাচ-কাচির), সঙ্জী লোক সমূহের 
আমোঁদ-বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের বঙ্গ দেখিয়া! নিমাই 
হয় ত একবার হানিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বিবিধ প্রকার 
বাস্তে ও বাজীতে বাড়ীর নিকটন্ব লোক সকগকে আনবিত করিয়া” 
নিমাই সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন । 

৪ 
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সনাতনের বাড়ীতেও এ্ররূপ উদ্যোগ । সনাতন বাগ্ভের সমভিব্যাহারে: 
অগ্রবন্ভী হইয়। জামাতাকে লইতে আিলেন। আপনি কোলে করিয়া 
জামাতাকে দোলা হইতে উঠাইলেন। সঙ্গে সে পুষ্পবৃতি ও খইবৃ্টি 
হইতে লাগিল, আর শত শত স্ত্রীলোক হুলুধবনি ও শঞ্ধবাস্ত হবার মঙ্গল 
ঘোবণ! করিতে লাগিল । ্রীচৈতন্ঠভাগবত বলিতেছেন +-_ 
“তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়৷ ৷ বিুঃপ্রিয়ার আনিলেন সভায় ধরিয়া ॥” 

যখন বিষুপ্রিয়া সভায় আসিলেন, তখন সভাস্ক লোক কিরূপ 
দেখিলেন, তাহ! শ্রীচৈতন্তমজল গ্রন্থকার বলিতেছেন £-_ 


“বিষ্টপ্রিয়। অঙ্গ জিনি লাখবাল! সোপ! ৷ ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা ॥ 


বিষুঃপ্রিয়াকে, শুভপৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের আগ্রে পিঁড়ির উপর বসাইয় 
সকলে উচ্চ করিয়! ধরিলেন । বিঞুরপ্রিয়। লজ্জায় অভিভূত] হুইয়৷ বদন 
অবনত করিয়। রহিলেন । তখন বর কন্ত1 উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের হ্বারা 
আবৃত কর! হুইল। সকলে বিবুপ্রিয়াকে নয়ন মেলিয়! বরের সুখ দেখিতে 
কছিলেন। কিন্ত লজ্জায় তিনি তাহ। পারিলেন না। তখন সকলে 
বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। কাজেই 
বিষ্ুপ্রিয়। নয়ন মেলিলেন। তখন নিমাইয়ের ছুই চক্ষে আর বিধুওপ্রিষ়্ার 
দুই চক্ষে মিলন হুইল | এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্ত এই 
নিমিষের মধ্যে চারি চক্ষে চারিটী কথা হইল, তাহা এই, পভুমি আমার, 
আমি তোমার ।” তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও 
ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন । পরে বরকন্কা একজে ধড়োইলেন। 
সেই সময়ের ছবিটী বলরাম দাস এইকপে বর্ণন। করিয়াছেন £-- 


"ঘোমটা আড়ালে বিুপ্রিয়া দেবী! আড় চোখে হেরে পততি-মুখ ছবি; 
ভাবিছেন মনে কি সুনার মুখ। কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ । 


শুভৃটি ৮৯ 
এই যে লোন্তের সামগ্রী দক্ষিণে । কারু অধিকার নাহি এই ধনে॥ 
দক্ষিণে দাড়ায়ে এী মোর বর। এধন আমার কেবল আমার ॥ 


মুখ হেট করি হেরিছে চরণ । আপনারে চির করিছে অর্পণ ॥ 

বিধি সাক্ষী করি কছিছেন মনে । আমি ত বালিক! কছিতে জানিনে ॥ 
মোর বত সুখ ধর তুমি করে। তোমার যে ছঃখ দাও মোর শিয়ে॥ 
খে কিবা সুখে যেন রাখ মোরে ওই চন্রমুখ যেন মোরে শ্ফুরে ॥ 

শত অপরাধ করিব চরণে । ক্ষমিব৷ সকল তুমি নিজ গুণে ॥” 


বিঞুপ্রিয়। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে দাড়াইয়! নানা ছলে অব$ন মধ্য 
হইতে বরের যুখ দেখিতেছেন। কখনও ব! চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, 
আর বিষুপ্রিয়। লজ্জায় একেবারে জড়ীতৃত হুইতেছেন। এই বরটীকে 
বিবাহের পূর্বে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বাল! বিঞুতপ্রিয়। নিতান্ত বিপদ্প্র্ত 
হইয়াছিলেন। আবার গণকের সে দিনকার কথ! মনে করি৷ ভাবলেন 
ধে, তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অন্ত তাহার সেই 
সাধনের ধন তাহার দক্ষিণে পাইয়া, ঝিষচুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহজ্ঞান 
নাই । কখন ভাবিতেছেন--এএ স্বপ্র'॥় কখন ভাবিতেছেন--'এ কাহার 
বিবাহ? এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে? কখন 
নরন-জলে তার! ডুবির যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন 
বা বরের অন-স্পশ সুখ অনুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, “কি খিষ্ট! 
কি হুখের সামগ্রী 1 আবার তন্দণ্ডে ভাবিতেছেন--'এত সুখ কি 
থাকিবে? আর ভয়ে মুখ শুকাইয়া যাইতেছে ॥ 


তারপর বর কনা! বালরঘরে চলিলেন। বিষুঃপ্রিয়ার অঙ্গ একেবারে 
অবশ হইয়। গিয়াছে, চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার 
তীহাকে টানিয়! লইয়। যাইতেছেন। এমন সময় বনাৎ করিয়া একটা শঙ্ক 


3৩ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইল,__বিষুতপ্রিয়ার দক্ষিণ পদান্ুষ্ঠে উছট লাগিল। তিনি দাকণ ব্যথা 
পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল ।% 

কিন্তু তখনি একটি কথ! মনে হওয়ায় ব্যথিত! বিঞুপ্রিয়ার আর বাথার 
কথা মনে থাকিল না। তিনি ভাবিলেন,--'বাসরঘরে যাইতে এ কি 
অমল | অমনি সকল সুখ কুরাইয়। গেল, আর তখন তীহার নৃতন 
আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়! পড়িলেন। 

নিমাই, বিষুপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, আর 
তাহার নবশ্তিয়ার ছঃখ ও ভয় দেখিয়! আপনার পদদুষ্ঠ দ্বার] ক্ষতস্থান 
চাপিন্না ধরিলেন। এই প্রথমে বরকন্তার আলাপ হইল। যদ্দিও এ 
আলাপ অ্গুষ্ঠে অনুষ্টে, তবুও উভয়ের মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পারিলেন। 
বিঝুগ্রিক়্ার মনের ভাব এই যেঃ “হে বর ! হে নব-পরিচিত ! হে আশ্রয়! 
আমি বিপদাপক্ন, আমাকে আশ্রয় দাও। আর নিমাইয়ের মনের ভাব, 
“হে ছূর্ববলে | “হে প্রিয়ে | এই ত আমি আছি।” নিমাইয়ের অস্ুষ্ 
স্পর্শে বিষুপ্রিয়ার সমুদায় বেদন! গেল, শোণিত-ক্ষরণ বন্ধ হইল। 

পরদিবস নিমাই যুগল হুইয়। গুরুজনকে প্রণাম করিয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। সনাতন তাহার পুঝর যাদবকে নিমাইয়ের হন্ডে 
সপিয়| দিয়, শেষে বন্থাটির হস্ত লইয়! নিমাইয়ের হন্ডে দিয়া বলিলেন, 
“আমার কন্ক! তোমার দাসীর যোগ্য! নয, তবে তুমি নিজগুণে ইহাকে রুপ! 
করিবে” নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয়নে 
জল পড়িতে লাগিল । তাহা দেখিয়া! বিধুঃপ্রিয়! ধৈধ্য হাঁরাইয়া রোদন 
কবিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের ঝআখিও ছল-ছল করিতে লাগিলা সনাতন 

* প্রখ্ডের গোম্বামীগণ বলেন, লোচন ঠাহার চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ জীমতী বিুপ্রিরার 
বিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সময়ে, প্র গ্রন্থে উপরি উদ্ত ঘটন| লিখেন নাই 
বলি ক্ষোত করিক়। ঠাহাকে পত্র লিখিগাছিলেন। 


পদাঙ্গুষ্ঠে উট ৯১ 


আপনার পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এই পুরিকে পালন 

করিবে |” নিমাই সম্মত হলেন । বিষুপ্রিয়াকে সনাতন সাস্বন। করিলেন। 

তখন বহুতর দান-সামগ্রী লইয়া নিমাই নববধূসহ বাড়ীতে আসিজেন। 

শচী অগ্রাবর্তী হইয়া বধূমাতাকে কোলে করিয়া! মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও 

জ্ঞানহাঁর! হইয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। বথ' শ্রীচৈতন্মঞ্জলে £-- 
"বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।” 


সপ্তম অধ্যায় 


“যে প্রভু আছিল! অতি পরম গভীর । 


সে প্রভূ হইল! প্রেমে পরম অস্থির ॥* 
_-গ্রীচৈতন্ততাগবত। 


এইরূপে আন্দাঞ্জ দুই বৎসর গত হটল। এই ছুই বৎসরে নিমাই 
কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই দুই বৎসর শগীর আনন্দের সীম! ছিল ন!। 
এক দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি চাধিলেন। 
1পতৃথ্খণ শোঁধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে নিষেধ করিতে পারিলেন 
না। তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্্রশেখর চলিলেন এবং নিমাইয়ের 
অনেক শিধ্যও চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন; গজায় 
ধারে ধারে চলিয়া মন্দারে আনিয়া নিমাইয়ের আর হইল। এই 
নিমাইয়ের গ্রথম পীড়া, শেন পীড়াও বটে। ইহাতে সকলে চিন্তিত 
হইলেন। চিন্তিত হইবার কারণও ছিল, জবর কিছু কঠিন বলিয়া বোধ 
হইল। তখন নিমাই তাচার নিজের চিকিৎস! নিজে করিলেন। 
তিনি বলিলেন, যে সেখানকার ব্রাঙ্গণের পাঙ্দোদক আন! হউক । তাহাই 
কর! হইল, আর উহ! পান করিবামাত্র তাহার অর ছাড়িয়! গেল। 


৯২ শ্ীজনির়-নিমাই-চরিত 


নিমাইয়ের এই পীড়1 লইয়! মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন । কেহ 
কেহ বলেন যে, সে দেশের ব্রাহ্মণের আচার দেখিয়। নিমাইয়ের কোন 
সঙ্গী মনে মনে ত্বণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাঙ্ষণের মাহাত্ম দেখাইবার 
জন্তু এই রজজ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্তরূপ বলেন। 
জরের উদ্দেস্থা শরীর-যন্ত্রকে পরিষ্কৃত করা । নিমাইয়ের দেহ্যক্তরে কোন 
ময়ল! ছিল নাঁ। কিন্ত তিনি পৃথিবীতে আগিয়া এ জগতের নিয়মাধীন 
হইয়াছেন। এই পৃথিবীর ময়লাতে সেই যস্ত্রটিতে কিছু ময়লা হইয়াছিল, 
আর জর হইয়া উহ। পূর্বের গ্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলিবার 
তাৎপধ্য এই যে, এই জরের অল্লকাল পরেই তিনি আর একরূপ হইলেন, 
নিমাই পণ্ডিত আর পূর্বের মত রহিলেন ন!। 

গয়ায় গমন করিয়। নিমাই ছুইকর জুড়িয়া গর্াধামকে প্রণাম 
করিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চল্য নাট, ভ্রুতগমন নাই, হাস্ত-কৌতুক 
নাই। ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গলম্ভীরভাবে সমুদার কাধ্য 
করিতেছেন । ভক্তি-উদ্দীপক যাহ! দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম 
করিতেছেন। ক্রমে গয়ার সমুদ্বায় কাধ্য করিতে লাগিলেন । 

পিতৃকাধ্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় 
আসিয়া শ্রীপাদপল্স দর্শন করিতে চলিলেন । এখানে গয়াস্ুরের মস্তক 
শ্রীক্ণ পাদপল্ম দিয়াছিলেন, আর সেই পদ্দের চিহ্ন বর্তমান আছে। সেই 
পাদীধরের পদচিহনকে ব্রাঙ্গণগণ সম্ভব করিতেছেন; আর বাত্রিগণকে 
গুনাইয়া বলিতেছেন, “দেখ, শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখ! যে শ্রীভগবানের 
পদনখ-জ্যোতিঃ সহ্ত্র সহম্র বংমর তপস্তায় দর্শন পাওয়া বার না, তাহার 
কুপা দর্শন কর। দেখ, তিনি কত করুণাময়! এ পদ হইতে গজার 
উৎপত্তি, এ শ্রীপদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত !” 

অনন্ত কোটি ক্রগ্ধাণ্ডের স্বামী প্রকফের পদচিহ্ন দেখিয়াই নিমাই 


গয়ার গ্রপাদপন্ন দর্শন ৯৩ 


শুস্ভিত হইলেন। নিমাই একদুষ্টে সেই পদপানে ম্পনাহীন হইয়া চাহিয়া 
রছিলেন। ক্রমে ঠোট ছুটি কীপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে 
জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু 
নিবারণ করিতে পারিতেছেন ন।। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় ছুট 
নয়নতার। জলে ডুবিয়। গেল | নয়ন-জল নয়নে স্থান পাইল না,-ন! 
পাইয় বহিয়া বদনে পড়িল । সঙ্গে সঙ্গে নৃতন জলধারার সৃষ্টি হইল। 
উহ। আবার নয়নে স্থান না পাইয়। বনে আসিল। হুতয়াং পূর্বকার 
নয়ন-জলধার! আর ৰদনে থাকিতে পাঁরিল না, বহি! বুকে আসিতে 
লাগিল। তখন প্রশন্ত বুকেও উহার স্থান হুইল না, ভ্রিধারা হইয়া 
মাটিতে পড়িতে লাগিল। কমেই আ।খিবারির বেগ বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। আগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধার! পড়িতেছিল, ক্রমে নালিকার 
কোণ হইতে আর একটি ধারার সৃঠি হইল । সেধার! স্বতন্ত্র পথ ধরি! 
মৃত্তিক। পর্যন্ত আসিল। আর সেই পথ দির! জল বহিতে লাগিল। 
নয়ন-জলের বেগ আরও বাড়িয়া! উঠিপ, তখন নয়নের মধাস্ান দি! আর 
একটি ধারার স্থট্টি হইল । পরে সমুদ্রার ধারাগুলি মিশিয়। গেল; তখন 
সমস্ত নগ্ন বহিয়। বদন ধুড়িয়। একটিমাত্র ধার পড়িতে লাগিল ; ইহাতে 
নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয় গেল, উত্তরীয় ভিগিয়! গেল, বসন, ভিজিয়! 
তাহার নয়ন-জলে সে স্থান জলমগ্ন হইল । 

নিমাইয়ের বদনে বাক্য নাই, কঠে শষ নাই, বিদ্বোষ্ঠ ছুইখানি সু মৃদু 
কাপিতেছে । বদনশ্চন্দ্রম! এত গ্রফুল্লিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিবহার। 
হইয়া! উহার স্থধ! পাঁন করিতেছেন । সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কীপিতেছে, 
পড়িতে পড়িতে পড়িতেছেন ন1; কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করে এমন সাহসও 
কাহার হইতেছে ন। দৃর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনিও 
হীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় গয্ায় গমন করিয়াছিলেন। ভিনি 


৪৪ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিমাইকে দেখিয়াছেন, কিন্ধু নিমাই তাহাকে দেখেন নাই। তিনি' 
নিমাইয়ের ভাব একনৃষ্টে দর্শন করিতেছেন । তিনিও এ রসের রসিক 
স্থতরাং নিমাইয়ের শ্রীবদদনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তিনি উহার মাধুধ্য 
আহ্বান করিতেছেন। এরূপ দৃষ্ত পূর্বে কখনও তীহার নয়নগোচর 
হয় নাই। শুধু তাহা নয়,মনুষ্বে যে একপ গাঢ় ভাঁব উদয় হইতে 
পারে, তাহাও তাহার বিশ্বাস ছিল ন।। তিনি মাধবেস্ত্রপুরীর শিব্য। 
মেখ দেখিলে মাধবেন্ের কষ্ণ-স্ফুর্তি হইত, হইয়া তিনি মুর্ছিত হইতেন। 

নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরপুরী বুঝিলেন, উহ! অমানু'ষক । তিনি 
অধিকক্ষণ এই দর্শনস্থখ অনুভব করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি 
গ্েখিলেন নিষাই মৃচ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের অবস্থ। দেখিয়া ঈশ্বরপুরী 
তাহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহজ্ঞান হইল; ঈশ্বরপুরীকে' 
দেখিয়! তাহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর পুরী গোসাঞী অমনি 
তাহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গল! ধরিয়া! প্রেমবারিতে 
উভয়ে উয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। 

নিমাই চৈতগ্ত পাইয়া! বলিতেছেন, “আজি আমার গয়াযাত্রা! সফল হইল, 
আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম,-- 
যেহেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম । গৌঁমাই, আমি ভবসাগরে 
পড়িয়া! হাবুডুবু খাইতেছি; তুমি দয়ময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই 
দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপন্মে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার উপর 
এরূপ শুভ-দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমস্থধ! পান করিতে পারি।” 

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, “পর্ডিত ! যে অবধি আমি তোমাকে নবন্ধীপে দর্শন 
করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে 
হবদয়ে দশন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতেছি । এখন আমি ম্ববশে 
নহি, তোমারই অধীন। ভূমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব ।” 


মন্ত্র গ্রহণ ৯৫ 


নিমাই বিদায় লইয়া! বাপায় আপিলেন, আনিয়া রন্ধন করিতে 
বসিলেন। রপ্ধন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুতী 
জাপিয়া উপস্থিত। ইশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারিতেছেন না। ঈশ্বরপুরী সকল বন্ধন ছেদন বরিয়া সন্ন্যাসী ২ইয। শেষে 
নিমাহয়ের বন্ধনে পড়িয়াছেন। তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আসিয। 
উপস্থিত। নিমাই ইহাতে আনন্দিত হুইয়। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। 
ঈশ্বরপুরী রহস্ত করিয়! বলিলেন, “তোমার রন্ধন সমাপ্ত হইল, আমিও 
কুধার্ত হইয়া! তোমার নিকটে আসিলাম, আমার বড় ভাগা।” 

নিমাই বলিলেন, প্রন্ধন সমাগত হইয়াছে, তৃমি কপ! করিয়া ভোজন 
কর।” ঈশ্বরপুরী বলিলেন, “আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? 
বরং যে অল্প রন্ধন করিয়াছ, আইস আমর! দুই জনে ভাগ করিয়। তাহাই 
আহার করি।” নিমাই সে কথা শুনিলেন না। আত বত্ব করিয়া সম 
অক্পই ঈশ্বরপুরীকে তৃঞ্জাইজেন। ঈশ্বরপুরীকে ভোজন করাইয়া তাহার 
জে চন্দন লিগ করিয়!, গলে ফুলের মালা দিলেন। পরে আপনি 
রন্ধন করিয়া! ভোজন করিলেন। 

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরীপুরী নিমাইয়ের বর্ণে মন্ত্র দিলেন। 
মঙ্জটি দশাক্ষরী, “গোপীঞ্ন বল্পভের”। মন্ত্র দিয়া নিমাই পগ্ডিতকে 
আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গল! ধরিয়া আনন্দ রোদন 
করিতে লাগিলেন | ঈশ্বরপুরী মাধবেন্ত্রপুরীর শিষ্য । এখন গঁচৈতগ্ত- 
চরিতামুতের কথাটী শ্মরণ করন) যথা, “মাধধ্জু যে অস্কুর রোপন করিয়া 
ছিলেন, তাহার বুক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।” 


ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের এই শেধ দেখ।। তিনি কেন, 


কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই ব1 কেন তাহাকে যাইতে দিলেন, 
এই সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না । তবে নবদ্ধীগে নিমাইকে দেখিয়! 


জগ 


৬ পরআময়-নিমাই-চরিত 


ঈশ্বরপুরীর মনে হইয়াছিল যে,_এ বস্তটা কি? গয়াতে তাহাকে দেখিয়া 
তাহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, মিমাই বন্তটা 
পূর্ণরন্ধ সনাতন | সেই নিমাই তাহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে 
তিনি পুর্ণকাম হইলেন। কিন্ধু সেই সঙ্গে তাহার অন্য একটা ছুঃখের 
চটি হইল। সেটা এই যে--গ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে গুক্ুরূপে প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহ! ন! করিলে আচার বিরুদ্ধ 
কাধ্য হয়। নিমাই কখনও আচারবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতেন না। আবার 
পুরীও বা কিরূপে,_ধাঁহাকে তিনি শ্রীগবান বলিয়। জানিয়াছেন, তাহাকে 
প্রণাম করিতে দিবেন? ইহ কেহই পারে ন।, পুরীও পাঁরিলেন না_ 
কাজেই নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইলেন । তখন তিনি নিমাইয়ের 
মধুর রূপ হৃদয়ে পৃরিয়। ও জগ্ঘের মত অন্কিত করিয়া! চলিয়া! গেলেন। 

গদাধরের পাদপল্প দর্শানাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্তিত 
হইতেছে,-দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন 
»পেহ-চেষ্টা ছাড়িলেন। তখন উর্া-মুখ হইয়া নিমেষ হারাইয়। কখনও 
চাহিয়। থাকেন, কখন-বা! আপন! আপনি কথ। বলেন, আবার কখন-ব। 
'বিরলে বসিয়৷ কি ভাবিয়া! রোদন করেন। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ তাহার ভাব 
'কিছুই বুঝিতে পারেন না । কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহদ হয় না, জিজ্ঞাস 
করিলেও কোন উত্তর পান না। তাহার! দেখেন যে নিমাইয়ের হৃদয়ে 
কি প্রবল তরজ খেলিতেছে, আর উহা বাহির হইবার চেষ্ট|! করিতেছে। 
কিন্তু সেটা কি 1 


** এখানে চণ্তীদাসের একটি পদ উদ্ধত করিলাম, যথা $-_ 
রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথ।। 
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না গুনে কাহারও কথ! ॥ 
সাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, ন! চলে নয়ন-তার! । 
বিরতি আহারে, রাক্গ! বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা ॥ 


নিমাইয়ের প্রক্কৃতি পরিবর্তন ৯৭ 


একদিন নিমাই গয়াধামে নিভৃতে বলিয়া, তীহার গুরুদত্ত মন জপ 
করিতেছেন, এমন সময় “ক্কঞ্খ আমার বাপ কোথায়* বলিয়। চীৎকার 
করিয়! মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গিগণ আন্তে বাস্তে তাহার 
শুশ্রধা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি চেতন পাইয়! উঠি! 
বদিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার অঙ্গ এলাইয়। ভূমিতে পড়িল। তিনি 
উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কফ বাপ! 
আমার প্রাণ! আমি তোমা! বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি 
না। আমি অতি কষ্টে ধৈধ্য ধরিয়াছিলাম; কিন্ধ আর পারি না, তুমি আর 
লুকাইয়। থাকিও না| তুমি দয়াময়, দর্শন দিয়! আমার প্রাণ রাখ। 
আমি তোমাবিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।” এইকুপে কাতরধ্বনি 
করিতে করিতে নিমাই ভূষিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সঞ্চলে 
তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কে গ্রবোধ মানে? নিমাই 
তখন আর নিমাই নাই। যাহারা গ্রবোধ দিবেন, তাহার! গ্রবোধ দিতে 
আসিয়া! আপনারাই ধৈর্ধ্যহার! হইলেন । নিমাইয়ের সেই করুণ রোদন, 
সেই আর্তি, বদনের দেই কাতর ভাব, আর নয়নের সেই অবিশ্রান্ত ধারা 
দেখিয়া! সকলেই তাহার সঙ্গে ক।দিতে লাগিলেন । 

নিমাই বলিলেন, “তোমর] বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী যাইব ন1, 
আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বুন্দাবন চঙ্গিলাম। আমার জননীফে তোময। 
সাম্বনা করিও,--বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে গিয়াছে ।” 
ইহাই বলিয়! নিমাই ক্ষিণ্ডের টায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাইবার চেষ্ট! করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত সকলে তাহাকে ধরিয়! রাখিলেন। 

তখন চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যুগণ বড় বিপদে পড়িলেন । শেষে 
নিমাইকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া তাহাকে লইয়। গৃহাতিমুখে ফিরিলেন, 
এবং পৌষ মাসের শেষে সকলে নবন্ধীপে আগিয়৷ পৌছিলেন। 


৯৮ ভ্রীঅমির-নিমাইন্চরিত 


নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া, নদীয়াবাসী অনেকে অগ্রবর্তী হইয়া 
তাহাকে আনিতে চলিলেন। শচী এই শুড-সংবাদ শুনিয়। আহলাদে 
জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আদিলেন। বিষুুগ্রিয়াও ধৈর্যযহার হুইয়। 
পতিমুখ দর্শন আশায় সলজ্জভাবে দ্বারের আড়ালে দীড়াইলেন। এমন 
সময় নিমাই আসিয় পৌছিলেন, এবং জননীকে বধির্ধারের সম্মুখে 
দেখিয়! তীহার চরণুটি ধরিয়! প্রণাম করিলেন । শচী আর আননে 
কথ। কহিতে পারিলেন না । নিমাইয়ের আগমন সংবাদ দেখিতে 
দেখিতে নবন্ধীপময় প্রচারিত হুইল, সনাতন মিশ্র ও তাহার পত্রী শুনিয়া 
মহাহর্ষে মগ্ন হছইলেন। 


অষ্টম অধ্যায় 


"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিব। মশ্ব দিল। 
সেই হ'তে নিমাই আমার পাগল হইল ॥” 
নিমাই গৃহে আসিলে, তীহার আতীয়-কুটুম্ব শিষ্-সেবক সকলে 
দেখিলেন যে, তীহার আর পূর্ববভাবের কোন চিহ্ন নাই, একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়। গিয়াছে ; এমন কি, যেন তাহাকে চেন। যাইতেছে না । 
সে উদ্ধত হ্বভাব নাই, সে বিদ্রপাত্বক মুখভাবও নাই; নিমাই তখন 
বিনয়ের অবতার হইয়াছেন; যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট 
অপরাধী । অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্তু মুখখানি মলিন, যেন সর্বদা 
অন্তমনন্ক ; এক কহিতে আর বলেন, কথ! কহিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, 
তবে বাধ্য হইয়। কথা কছেন। অনবরত ধেন নঘূনে জল আপিতেছে ; 
আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন । মাঝে মাঝে নয়ন-জলে তার! 


শয়ন-মন্দির়ে ৪৯ 


ডুবিয়াঁ যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি 
নয়ন মুছিতেছেন। এদিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজ বাহির হইতেছে, 
আর সেই বিপুল শরীর যেন পূর্বাপেক্ষা আরও স্থবলিত হইয়াছে। 

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ ও বিশ্বয়াপয় হইলেন। 
বাহার গুরুজন তাহারা মনের সহিত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
যাহার! সখা তাহারা আকৃষ্ট হইয়। দাড়াইয়। থাকিলেন। কি গুরুজন, কি 
সথাগণ, সকলেই যেন তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। 
খন নিমাই সকল্পকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন । 

বিকালে বহির্বাটাতে নিমাই তীহার তিন্টী বন্ধু লইয়া তীর্থকথ। 
কছিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম,--শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব 
কবিরাজ ও নুরারি গুপ্ত । “ই মুরারি গুপ্রেরই থালে শিশুবেলা 
নিমাইয়ের কীর্ঠি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বর্ণন করিয়াছেন । 

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয্লান্থুরের আখা।ন তুলিলেন। 
শক যে গয়ান্থরের শিরে পাদপ্ঞ্ দিয়াছিঙ্গেন। আর সেই চিহ্ধ যে 
গয়াতে অগ্ভাপি আছে, তাহাই বলিয়া পরে নিমাই বলিতেছেন, “তাই, 
আমি ভীপাদপ্ক্স দেখিতে গেলাম । দেখি ক্রাঙ্গণগণ পাদপন্জের মাহাত্া 
বর্ণণ। করিতেছেন । আমি সেই কৃষ্ণের পাদপগ্ম --” ইছাঈ বলিতে 
বলিতে নিমাই নীরব হঈটলেন। মুরারি প্রস্ৃতি ইজাতে নিমাইপ়ের 
নুখ পানে ভাল করিয়। চাহিলেন। দেখেন যে, তাহার চক্ষু নিমেবশৃ 
এবং তার স্থির হইয়াছে। একী মঞাঞনের পদের ঘার!। নিমাইয়ের 
কি ভাব হুইল তাহ ব্যক্ত করিতেছি । গ্রামতী রাধা ললিগার নিকট 
কৃষ্ণকথা! বলিতেছেন । বলিতে বলিতে মৃচ্ছিত হয়৷ পড়িলেন। 
তখন ললিত! ব্যস্ত হইয়া! বিশাখাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “বিশাখ, 
শীত আয়) দেখে যা আমাদের বাধ! কেমন হয়ে পলো ।” বিশাখা 


১০০ প্রীঅমিয়শনিমাই-চরিত 


আনিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়। জিজ্ঞাসা! করিতেছেন, “একি হ'লে] ?* তখন 
ললিতা বলিতেছেন $-- 
“এট যে ধনী কৃষ-কথ! কহিতেছিগ । 
কথ! কইতে কইতে নীরব হ'লে! ॥” 

সেইকপ কৃষ্ণকথা! কছিতে গিয়। নিমাইয়ের হদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল, 
তাহা বাহির হইতে পথ ন| পাওয়ার তিনি মৃচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন, 
এবং দেখিতে দেখিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া! গেলেন। তখন সকলে বান 
হইয়। তাহাকে ধরিলেন ও তাহার গুশ্রীধ। করিতে লাগিলেন । একটু 
পরে চৈতন্য পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ বলিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। 
সেই নয়ন-জলে, সেখানে যে পুশ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়। যাইতে 
লাগিগ। 

মূরারি প্রভৃতি, নিমাইয়ের তখন যেরূপ ভাব দেখিলেন, এরুপ ভাব 
পূর্বে কাহারও কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের যে এত নয়ন-জল পড়ে, 
ইহ! তাহার! চক্ষে ত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই । তাহারা! তখন 
নান। কথা ডাবিতে লাগিলেন । কেহ ভাবিতেছেন,_-প্ইছার কি শ্রীকের 
দর্শন ঘটিয়াছে?' কেহ চুপে চুপে আর একজনের নিকটে বলিতেছেন,-_ 
“কি আশ্চর্য্য! তিনমান পূর্বে কে বলিতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত এক'প 
অদ্ভূত ভক্ত হুইবেন।” অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাহারা! একটু শান্ত 
করিলেন। তখন নিমাই গদগদ ভাবে বলিতেছেনঃ “ভাই, তোমর! 
আমার চিরমুহ্বদ। আমার মনের ব্যথা আর কাহাকে বলিব? কল্য 
সকালে তোমর! শুক্ান্থর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে বাইব, 
যাইয়। আমার সমুদায় কখ! তোমাদিগকে বলিব ।” তাহার পরে 
সুয়ারি গ্রভৃতি উঠিয়। গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গমন করিলেন। 

শচী, নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহার 
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ৰিশেষ কারণ এই বে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছুই তিনি বুঝিতে 
পারিলেন ন!। , 

রজনীতে নিমাই শয়ন করিতে গেলেন, প্রির়ার সহিত হু'একটী কথ! 
বলিজেন, বলিতে বলিতে ক্রোধ হুইল । এতক্ষণ বছিরজ সম্ভাষে ধৈর্য 
বাধিয়াছিলেন, প্রিয়ার কাছে আসিয়! ধৈর্ধে৷র বাধ ভাঙ্গিয! গেল। তখন, 
মন্তক অবনত করিয়া অবিশ্রাস্ত রোদন করিতে লাগিলেন । 

অন্যের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়। বলবান পুরুষের রোগন 
দর্শনে ছর্বল! স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ 
যঙ্দি হ্বামী হন, তবে স্ত্রীর কি ভাব হয়, তাহা অনুভব করুন; কারণ 
উহ বর্ণন! কর অসাধ্য । বিশেষতঃ, তাহার স্বামী কেন কান্দিতেছেন? 
তাহার কি ছঃখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন? প্রবিজুপ্রিয়া ইহার তথ্য 
কিছুই জানেন ন1। 

বিষুপ্রিয়। সেই ভাবহিল্লেল দেখিয়া কাজে বড় বিকল ৪ইলেন। 
তখন তাহার কাদিবার সময় নয়, তখন তাহার বর্তব্য সান্বন। কর1।. 
কিন্তু বসে বালিকা, সাত্বন। করিতে জানেন না, সাঁহসও হইল ন। | তিনি 
ভীত ও ব্যন্ত হইয়। শাশুড়ীর কাছে দৌড়াইলেন। শাণুড়ীর ঘরে বাইয়া 
ছুয়ারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, “ম! উঠ, শীত উঠ।” 

শটী ব্রস্ত হইয়! উঠিয়। দ্বার খুলিলেন। বিষুঃপ্রিয় বলিলেন, “মা ! 
একবার এই ঘরে এসো 1” শচী বান্ত হইয়, পুত্রের রে ভ্রুতগমনে 
গিয়। দেখেন, নিমাই নয়ন মুগিয়া, থাড় ছেঁট করিয়া, নীরবে রোদন, 
করিতেছেন, আর তাহার বদন বাহিয়। শত শত ধারা! পড়িতেছে। শচী 
তখন ব)স্ত হইয়। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, “বাপ নিমাই, 
তুমি কান্দ কেন?” কিন্ধ শচী বন্ধিও অতি ব্যন্ত হইয়! নিমাইকে সম্বোধন 
করিলেন, কিন্তু সে দ্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। শচী তখন: 
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আরও ব্যগ্র হইয়া, “নিমাই কান্দ কেন” বলিয়! বারগ্বার জিজ্ঞাস! করিতে 
লাঁগিলেন। অনেক্ষণ পরে নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আকুল ধ্বনি গেল। 
তখন মাতার ছুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে গেলেন, কিন্ত 
তাহাতে সে বেগ আরও বুদ্ধি পাইল। 
তখন শচী বলিতেছেন, "বাপ আমার! তুমি বড় জ্ঞানবান, তোমার 
মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ! তুমি অত উততল। কেন হইলে? 
অন্কে উতল। হইলে তৃমি শান্ত কর, তোমাকে কে শাস্ত করিবে? 
বাপ! তুমি এত গম্ভীরঃ তুমি এত ব্যাকুল হইলে বেন?” যথা 
প্রীচৈতন্তমঙ্গগে 
"বিস্মিত হইয়! শচী বিশ্বস্তরে পুছে। 
কি লাগিয়। কান্দ বাপ, তোর দুঃখ কিসে?” 
পুনঃ যথ! শ্রীচৈষ্টচরিত কাব্যে £-- 
“কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ।” 
নিমাই অঠি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিং শাস্ত করিয়া বলিতেছেন, 
“ম1! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয়া তুমি দুঃখ পাইও না । আমি এই 
মাত্র হ্বপ্রে অতি রূপবান শ্ঠামবর্ণ বনমালাধারী একজন নবীন পুরুষকে 
দেখিয়া এত আনন্। পাইলাম যে, আমার আখি দিয়! জল পড়িতে 
লাগিল। মা! এমন মধুর কূপ আমি আর কখনও দেখি নাই, রূপখানি 
আমার হৃদয়ে জাগিতেছে |” নিমাই ভাবে বিভোর হইয়। রুষ্ের 
রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবী শুনিতে লাগিলেন । এইরূপ 
কুষ্কথার প্রথম রজনী গত হল। শচী ও বিধুরপ্রিয়া গদগদ হইয়া! সেই 
অপূর্বব কথ! শুনিলেন এবং আনন্দে সার নিশি কাটাইলেন। 
অতি এত্যুষে শ্রীমান পণ্ডিত গ্িবাদের বাড়ী কুহম চয়ন করিতে 
গিয়াছেন। গ্রুবাসের নাম পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। ইনি জগগ্মাথ 
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মিশ্রের বন্ধু, তাহার সমবয়স্ক ও পরম বৈষ্ণব । ইহার বাড়ীতে কুন্দ 
পুম্পের একটী ঝাড় ছিল। ইহাতে অপধ্যাপ্ত কুগ ফুটিত, পাড়ার সকলে 
নেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রমান পণ্ডিত স্কুল তুলিতে গিয়া কাগেই 
সেখানে অনেককে দেখিতে পাইতেন। 

সকলে ফুল তুলিতেছেন । শ্রীমান পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন। আর 
মন্দ মন্দ হাসিতেছেন । নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব দিনের কথ! মনে করিয়া 
তিনি সার! নিশি আনন্দে যাপন করিয়াছেন। তখনও আনন্দ রহিয়াছে, 
তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না| । আবার বাহ) দেখিয়াছেন, তা 
সকলকে নলিতে ও নিতান্ত ইচ্ছা! হইতেছে । 

শ্রীনাস জিজ্ঞাসা করিলেন, *্বড় যে হাসি দেখিতেছি ?* শ্লীমান 
বলিতেছেন, “অবস্থা কারণ আছে ।* শ্রীবাস বলিতেছেন, “কারণ কি 
শুনি 1৮ তখন প্রমান বপিলেন, "তোমর1 শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম 
বৈষ্ণব হইয়াছেন ? গয়! হইতে আপিয়াছেন শুনিয়া কল্য বিকালে আমর! 
কয়েকজন দেখ! করিতে গিয়াছিলাম । দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ বুঝি 
জগতে আর নাই। সে নগর ভান দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আমাদের 
নিকট তীর্ধের কথ! বলিতে বলিতে গদাধর-পাদপন্মের কথ! বলিতে 
গেলেন, কিন্ত পাঁদপন্মের নাম করিবামাত্র আনন মৃচ্ছিত হয়া পড়িলেন। 
তাহার পরে থে কাণ্ড দেখিলাম সেরূপ চক্ষে ত দেখি নাই, কর্পণেও শুন 
নাঁই,_তাহার বর্ণনা! করাও আমার সাধ্য নহে । ফল কথা, নিমাই 
পণ্ডিতের যেরূপ চরিক্স দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাহাকে মন্তুষা 
বলিয়! বোধ নাই ।” 

এই কথ। শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়। বলির উঠিলেন যে, ইহা! বড় 
শুত সংবাদ সনেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাবের বৈধব বলিয়া উঠিলেন, 
“নিমাই পণ্ডিত বর্দি বৈধ হয়। তবে আমাদের বিছ্েষী মহাশয় দিগকে 
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এইবার দেখিব।” শ্রবাস বলিলেন, "আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম; 

তক্তবৎসল শ্রু্জ এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলেন। 
শ্ভগবান্‌ আমাদের বৈষব পরিবার বৃদ্ধি করুন !” 

মান পণ্ডিত বলিলেন, “নিশই পণ্ডিত চেতন! পাইয়া আমাদিগকে 

অগ্ঠ প্রাতে শুরান্থর ব্রহ্মচারীর বাড়া যাইতে বলিয়াছেন, সেখানে তাহার 

মনের দুঃখ ও আর কি কি বলিবেন। আমি ফুগ তৃলিয়। সেখানে যাইব।” 

শ্রমান পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়। তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লান্থর ব্রহ্মচারীর 


বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পর্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। 
তিনিও এই কথ শুনির়। শুক্লান্বরের বাঁড়ী গেলেন, কিন্তু তাহার সেখানে 


থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া, গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন | ক্রযে 
সদাশিব ও মুরারি আসিলেন, এবং সকলে বসিয়। নিমাই পণ্ডিতের গ্রতীক্ষ' 
করিতে লাগিলেন। 

ক্ষণকাল পরে তাহার] দেখেন, নিমাই পণ্ডিত আসিতেছেন। অতি 
দীর্ঘকায় সবল পুরুষটী চলিতেছেন, কিন্তু গ্রতি পদে পদস্থলন হইতেছে : 
মুখ পানে চাহিয়! দেখেন যে, নয়ন দিয়! অজন্র ধার! পড়িতেছে, ভাল করিয়' 
দেখিতে পাইতেছেন না, আর বাহৃজ্ঞ।ন অতি অল্প মাত্র আছে, তাহাতে 
পদস্থলন হইতেছে। নিমাই পিড়ায় উঠিয়া বন্ধুগণকে দেখিয়া আপনার 
যেটুকু জান ছিল তাহাও রাখিতে পারিলেন না। “হা কৃষ্ণ” বলিয়' 
মুচ্ছিত হইয়। মৃত্তিকায় পড়িবার সময়, পিঁড়ার একটি খুটি ধরিয়াছিলেন, 
উহার সহিত মুক্তকেশে পড়িয়া গেলেন। 

নিমাই মুত্তিকায় পড়িলে, আন্তে ব্যন্ডে মুরারি- গ্রস্থৃতি সকলে বাহু 
প্রসারিরা তাহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, চক্ষু স্থির 
হইয়াছে, মুখ দিয়! লাল! পড়িতেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। তখন তাহার 
সুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, নিমাইয়ের অর্থ-চেতন হইল। একটু 
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চেতন পাইয়। নিমাই “কৃফ কৃষ্ণ” বলিয়। অতি করুণ হ্বর়ে রোদন করিতে 
লাগিলেন । শেষে “আমার কৃষ্ণ নাই” এই মনের ক্লেশে ধূলার গড়াপড়ি 
দিতে লাগিলেন । এইকপ গড়াগড়ি দিতে দিতে পিমাইয়ের সোপার অঙ্গ 
ধুলায় ধুলরিত হইল। তাহার সাঙ্গগণ অনেক যত্বে তাহাকে উঠাইয়। 
বসাইলেন, কিন্ত তিনি আবার মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়া! গেলেন। এইরূপ 
মুহুমু'হু মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে একটু চৈতদ্ত হইতেছে? 
আর বলিতেছেন “এই যে কৃষ্ণ এখনে ছিলেন, ঠিনি কোথ। গেলেন?” 
কখন বা ক্ষণক চেতন! পাইয়া, অতি কাতরে বলিতেছেন, ণকসমার রুষ্ণ 
নাই!” সে সময় তাহার মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাঁধাণও বিদীধ 
হয়। এই অবস্থার বর্ণন! করিয়া আমার মেজদাদ। শ্ুল হেমস্তকুমার ঘোষ 
একটা গীত রচন! করেন, সেটী এই £- 

“হ। কৃষ্ণ কষ বলে ধূলায় পড়িল গোর1। 

ধূলার ধুসরিত অঙ্গ দু'নয়নে বছে ধাণ1॥ 


ক্ষণেক চেতন পাক্র, বলে আমার কৃষ্ণ নাই, 
এই ছিল কোথ৷ গিয়। লুকাইল মনচোর|। 
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোখ! হে, 


তুমি সরবন্থ ধন তুমি নয়নের তার! ॥ 

অপরাহ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু সে জ্ঞান কাহারও নাই । নিমাই পণ্ডিত 
যে শুরজে ডুবিয়াছেন, তাছারাও সকলে তাহাতে নিমপ্র হইয়াছেন? 
এনং ভক্তিতে গদগদ হইয়া সকলেই রোদন করিতেছেন । আর নিমাই 
কাধতেছেন কি, না মুরারির গল। ধরিয়া! বলিতেছেন, “মুরারি ! প্রুফ 
ভজ। প্রকুষ্ণ কি ভিবে ন।1 মুরারি ! কষ আমার বড়মধূর | সদাপিব, 
তু'ন ও আমি দুইজনে মুকুন্দ ভজন করিব। কেমন 1” নিমাই এইরপে 
গ্রলাপ বকিতেছেন, এমন সময় তাহার কর্ণহুহরে রোদনধ্বনি গেল। 


১০৬ প্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


কান-পাতিয়! শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে 'রোদন করিতেছে । তখন 
একটু বাহা পাইয়া! বলিতেছেন, “ঘরের মধ্যে কে উনি?” 

মুরারি বলিলেন, “তোমার গদ্দাধর ।” “তোমার গদ্বাধর” ইহার অর্থ 
এই যে, গদ্াধর নিমাইয়ের ছায়ার শ্বরূপ সর্বদা বেড়াইতেন। নিমাই 
বড়, গণ্াধত্গ ছোট ॥ গদাধর পরম রূপবান, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথের 
পথিক, গদাধরের চরিত্র মধু হইতেও মধুতর। পাঠক, ক্রমে তাহার 
পরিচয় পাইবেন। 

তখন নিমাই গদাধরকে ডাকিলেন এবং বাহির হইলে বলিলেন, 
“গ্ধাধর | তুমিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুদি শিশুকাল হইতেই 
শরীক ভঙ্গন করিতেছ ; আর আমার জীবন কেবল বুথা-রসে গেল।" 
এই কথা শুনিয্1! গদাধর নিমাইঠাদের চরণে পড়িলেন। তখন নিমাই 
বলিতেছেন, ণ্গদাধর! আমি কষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজের 
দোষে হারাইয়াছি। আমার যে কি দুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদ 
বিদীর্ণ হয়। শুন-_-” ইহাই বলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন 
ন1৮--একেবারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় আবার ধুলায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

সন্ধ্যার সময় নিমাই ঢুলিতে ঢুলিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। সমস্ত 
দিবস জ্গানাহার হয় নাই । শচী যত্ব করিয়! শ্নানাহার করাইলেন। মুরারি 
গাদাধর প্রভৃতি আপনাপন গৃছে গমন করিলেন। সকলেই একেবারে 
বিশ্মিত! নিমাইয়ের ভক্তির উদয় হইয়াছে, ইহছ। বিচিত্র নহে; কিন্তু এরূপ 
ভক্তি কি মন্ুষ্যের হইতে পারে? শাস্ত্রে এরূপ ভক্তির কথা শুনা 
যায় না। নিমাই কি মগুষ্থ? এ শক্তি নিমাইপণ্ডিত কোথা হইতে 
পাইলেন? মন্ুষ্বের এত শক্তি ত সস্তবে ন। 1? পরম্পরে এইরূপ কথাবার্ত 
কছিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথ। চারিদিকে প্রচার হইতে 
জাগিল। নবদ্বীপ একটি প্রকাণ্ড নগর, সেখানে কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্ত 


গুরু গঙ্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ ১০৭ 


তবু অনেক ভাগবত শুনিলেন যে, নিমাইপপ্ডিত অন্তত ভক্ত হইয়াছেন। 
কেহ বা এই সংবাদ শুনিয়! তাহাকে দেখিতে আসিবেন স্থির করিলেন। 

এদিকে পড়য়াগণ নিমাই পঞ্ডিতকে ফিরিয়া! ফেলিল। তাহাদিগকে 
দর্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাহার অধায়ন করান একটী 
কাধ্য আছে । ইহাতে গুক গজাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। 
নিমাই তখন শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়। গঙ্গাদ!সের বাড়ী গমন করিলেন 
এবং গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

গঙ্জাদাস অতিশয় আনন্দিত হইয়। নিমাইকে প্বিস্তালাভ হউক বূলিয়! 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি কুশলে পিতৃকাধ্য করিয়৷ আসিরাছ, 
ইহ! কেবল আমার সুহাদ, তোমাব পিত1 জগন্নাথ মিশ্রের পুগাবলে। 
বহু দিবস বৃথ| গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। পড়া অল্প ক্ষান্ত 
দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায় । তোমার পড়,য়াগণ তোমা-ব্যতীত আর 
কাহাকেও জানে না। তুমি যে অদধি গিয়াছ, সেই অনধি তাছার! পু থিতে 
ডোর দিয়! বসিয়। আছে । তাঞারা বলে যে, যদ পড়ে, তবে তোমার 
নিকট পড়িবে ; তাহাদের আর কাহারও কাছে পড়িয়া তৃপ্রি হয় ন।।” 

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোন্তম সঞ্জয়ের বাড়ী গেগেন। পূর্বে 
বলিয়াছি, তাহারই চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইফের টোল ছিল । নিমাই চণ্তীমণ্ডপে 
আসিয়! বসিলেন। 

পুরুষোত্তমের পুত্র মুকু্দচঞয় নিমাইয়ের শিষ্ু, ঠিনি নিষাইকে 
আসিয়। প্রণাম করিলেন । নিমাই তখন বাছ প্রসারিয়। তাহাকে কোপে 
করিলেন, করিয়া শ্নেহে আতর হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন । 

পণ্ডিত আসিতেছেন শুনিয়া। নারীগণ 'আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্ধধবনি 
করিতে লাগিলেন। এইরুপে যেখানে বেখানে বাওয়া প্রয়োজন সেই 
সমুদায় স্থানে ভ্রমণ করিয়! নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 


নবম অধ্যায় 


প্কুষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায় ।” 
--ভ্রীচৈতম্থভাগবত। 


প্রদিবস প্রতাষে নিমাই গঙ্গান্নন করিয়া টোলে গড়াইতে গেলেন। 
নিমাই আসিলেন, আর শত শত পড়া! উপস্থিত হইল । যাহার! প্রবীণ 
তাহার! নিকটে বদসিল। গ্রন্থ সমুদয় ডোর দিয়া বান্ধা। হরি হরি 
বলিয়] পড় মাগণ পুস্তকের ডোর খুলিল। (সই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে 
প্রবেশ করাতে তাহার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই 
বলিতেছেন, “কি মধুর নাম! শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন| তোমর1 
অনর্থক বিগ্তাশিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রীভগবচ্চরণ- 
প্রাপ্তিই জীবনের পরমপুরুতার্থ।” পড়ুয়াগণ অধাপকের পানে চাহিয়! 
রহিল, আর নিমাই আবিষ্ট হইয়। পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন। 

এইরূপে শ্রীকৃ্-ভজন যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত, 'নিমাইপপ্ডিত তাহা 
বুঝাইতে লাগিলেন, আর ছান্্রগণ একচিন্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। 
নিমাই বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। কেন করিলেন তাহার 
কারণ বলিতেছি। তিনি ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন। 
পাঠ দিবেন এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া, কোথায় কি করিতে আসিম়াছেন, 
সমস্ত ভূলিয়। গিয়া, তিনি আবিষ্ট হইয়। ভগবদ্গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। 
ইঠাৎ তাহার বাহজান হইল, তখন কি করিতে 'আসিয়। কি করিতেছেন 
ইহ! মনে উদ হওয়ায়, অত্যন্ত জজ্জ। পাইলেন, এবং নীরব হইয়। 
অপরাধীর স্তায় মঘ্তক অবনত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নিমাই ধীরে 
ধীরে বলিতেছেন, “অস্ত মঙ্গলাচরণ করিয়! ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন 


নিমাই ও পড়,য়াগণের কথোপকথন ১০৪ 


চল সকলে গঙ্জান্নানে বাই, কল্য হইতে পাঠারস্ত হইবে ।* এইরপে 
নিমাইপপ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন। 

দ্বিতীয় দিন নিমাই গৃহ হইতে ভাঁহিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন, অন্ত 
ভাল করিয়া পাঠ দিবেন। কিন্ত টোলে বসিয়।! আবার বাহঞ্র।ন 
হারাইলেন, এবং নিয়মিত পাঠ ন1 দিয়া ভগনদগুণ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। পে দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে 
কিছুমাত্র বিরক্ত ভইল না । কারণ, নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথ। অতি মধুর 
লাগিতেছিল। এইরপে তিনি প্রত্যহ প্রতাষ হইতে ছ গ্রর পর্ধান্ত যে 
কৃষ্ণকথ| বলেন, পড় যাগণ তাহা চিত্রপৃত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসির 
শ্রবণ করে। খন নিমাই রুষ্ণকথ! বলেন, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তির 
পরিচয় দেন । পড়,য়াগণ দেখে যে, নিমাইয়ের আবিষ্ট চিত্ত--বাহজ্ঞান মান 
নাই। অথচ তাহার বাক্যের ছটা যেরূপ, তাহা মানুষে সম্ভব নছে। ম্তরাং 
বাহার! বিদ্যান্তরাগী তাহার! নিমাইয়ের রুষ্ণকণায় বিদ্যার পরিচয় পায়) 
যাহারা কবিতান্ুরাগী তাচাবা কনিত্বের আম্বাদ পাইয়া, যাহারা ভক্ত 
তাঠার! ভক্তি দেখিয়া, যা্ারা৷ প্রেমিক তাহারা প্রেমতরঙগে ডূবিয়া, 
সাত দিবস পধ্যস্ত, এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ককথ। গুনিল। তবে 
ইহার মধ্যে তুই পাঁচ জন পড়, বিদ্রোহী হা উঠিল। 

কে বলিল, “আমর। বাড়ী ছাড়িয়।! দূর দেশে বিস্তাভ্যাসের নিশিত্ত 
আসিয়াছি, কষ্ণচকথ শুনিতে নহে অধ্যাপকের এ কি দশ! হইল 1" 
কেহ বলিল, “পত্ডিতের স্কদ্ধে আবার কি প্রাচীন বাু স্তর করিল?” 
এইরূপ কথাবার্তার পর তাহারা পরামর্শ করি! কয়েকজন ভুটিয়! গলঙ্জাদাস 
পণ্ডিতের বাড়ী গেল এবং তীহাকে প্রণাম করিয়। আপনাদের ছূর্দশার 
কথা বলিতে লাগি । তাহারা বলিতে লাগিল, “নিমাইপ্ডিতের স্্ায় 
অধ্যাপক স্তরিজগতে আর নাই। আমরাও তাহাকে জীভগবানের স্তায় 
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ভক্তি ও পিতার ন্তায় মান্ত করিয়া! থাকি । কিন্তু গয়া হইতে আসা অবধি 
তিনি পড়ান একেবারে ছাঁড়িয়। দিয়াছেন । টোলে আসিয়া কেবল পশ্রীরুষ 
ভজ।” “শকৃষ্ণ ভজ”, এই কথা বলেন। আপনি তাহাকে ডাকিয়। যাহাতে 
তিনি আমাদিগকে ভাল করিয়া পাঠ দেন, সেই মত বলিয়। দিউন 1” 

গঙ্গাদদাস একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কাধ্যে এক প্রকার নান্তিক। 
তাহার বিবেচনায় শাস্ত্রাভ্যাসই জীবের একমাত্র গ্রজান কন্ম। ভিনি 
নিমাইয়ের এইক্প আচরণের কথ! শুনিয়! হো হো করিয়া হাসিয়! 
উঠিলেন, আর বলিলেন, “বটে, নিমাই ইহার মধ্যে “হরিবোলা' হইয়াছে! 
আচ্ছ!, তাহাকে তোমরা এখানে লইয়া আইস, আমি ভাল করিয়! 
বুঝাইয়। দিব ।” 

পরদিবস গ্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট 
হইয়া! ছাত্রগণকে পাঠ ন| দিয়াঃ তাহাদের নিকট শুভগবদগুণ কীর্তন 
করিতেছেন, আর সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় 
নিমাইয়ের চেতন হইল। তিনি যে ছাত্রগণকে পাঠ ন দিয়া কৃষ্ণকথ! 
কছিতেছেন, তাহ! মনে উদয় হওয়াতে জজ্জ।য় অধোবদন হইলেন। 
অন্তান্য দিন এরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র টোল ভাঙ্গিয়। স্নানে যাইতেন। 
কিন্তসে দিবস তাহ। ন| করিয়া, প্রধান ছাত্রগণের মুখপানে চািয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন, *তোমরা আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি আমি 
ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম?” ইহাতে ছাত্রগথ কোন উত্তর না দিয় 
নীরব হইয়। থাকিল। তখন 1ননমাই আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, “আমি 
কিক্পপ পড়াইতেছি, সরলভাবে বল। আমার বোধ হয় তোমাদের 
ভালকুূপ পাঠ হইতেছে না।” তখন একজন প্রধান শিষ্য বলিঙলেন, 
"গুরুদেব! আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। আপনার 
শক্তির অবধি নাই। যে শষ্ধের যেকপ অর্থ করিতে ইচ্ছা! হয়, আপনি 
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তাহাই করিতে পারেন । যে আপনাকে যে পাঠ জিজ্ঞাসা! করে, আপনি 
তাহারই অর্থে কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, 
তাহাই ঠিক। তবে আমর! যে উদ্গেশ্তে পড়িতে আসিয়াছি, তাহ 
সিদ্ধ হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসা অনধি আপনি একদিনও 
সচেতনে পু'থির অর্থ করেন নাই |” 

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন, বলিলেন, “ঠাই 
সকল! আমার কি হইয়াছে, আমি কৃষ্ণনাম বাতীত আর কিছু 
পড়াইতে পারি ন1।” একটু নীরব থাকিয়া আবার ধীর ধীরে বণিলেন, 
“তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বুল দেখি, আমার কি 
আবার সেই পূর্ব্বের বাযুরোগ উপস্থিত হইল?” 

শিষ্যগণ বলিলেন, "বাযুরোগ কি করিয়। বলি? আপনার অর্থ খণ্ডন 
করে এরূপ লোক জগতে নাই। আপনার যেরূপ ভক্ত এরুপ কেঃ 
কখন দেখে নাই । বাযুরোগ হইলে, আপনার কথ। এত মধুর কেন 
হইবে?” 

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “একটি অতি গোপনীয় কথ! 
তোমাদিগকে বলিব! এ কথা অন্তব্র অকথ্য । তোমর' নিজ জন বলিম্। 
বলিতেছি। আমি বখন পড়াইতে আসি, তখন মনে দঢ় সন্বল্প করি যে, 
অগ্ক তাল করিয়া পড়াইব । কিন্ত তখনই একটি প্রম নুনার কৃষ্ণ 
শিশু আমার সম্মুখে দাড়াইয়। বাণী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আসার 
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।” ইভা বলতেই নিমাইয়ের 
অঙ্গ অবশ হইল, কিন্ত তিনি অনেক কষ্টে খৈধ্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া 
চলিয়! গেলেন। 

বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে ছাত্রগণ সমভিব্যন্ারে নিমাই 
তাহার বাড়ীতে গেলেন । নিমাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস এবিগ্ত। 
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লাভ হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, *বিশ্বস্তর ! অনেক 
জম্মের তপন্ঠায় একজন অধ্যাপক হয়। ভূমি নীলান্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, 
অগক্লাথ মিশ্রের পুত্র | তোমার মাতামহ ও পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়! পড়াইয়াছিলাম, ভভূমিও 
আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড়দেশে তোমার বশ ব্যাপিয়াছে। 
তোমার ব্যাকরণের টিপ্লনী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে । তুমি নাকি 
এ সমস্ত ছাড়িয়! দিয়া এখন হরি-ভজা হইতেছে? ভাল, তোমার পিত। 
ও মাতামহ, ইগার|কি নরকে যাবেন? এ সমস্ত পাগলামি ছাড়িয়া 
দিয়! মনযোগপূর্বক পাঠ দাও। তোমার শিষ্ঞগণ আর কাহারও 
কাছে পড়িবে না, তোমার কাছেও পড়িতে পাতেছে না। তাহার! 
নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইর! রহিয়াছে । পাঁগঙ্গামি ছাড়িয়া দাও, দিয়--আমার 
মাথা খাও--ভাল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ কর ।” 

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের 
নিকট “ক্ষম! করুন” বজিয়। করজোড়ে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। আর 
এই অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন শ্বীকার করিলেন। তখন সকলে 
বিষ্ভাচষ্চ। করিতে করিতে রত্বগর্ভ আচারের দুয়ারে আসিয়া! বসিলেন। 
রত্বুগর্ড শুধু ্রীহট্ট্রের লৌক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। 
সেখানে তাহার বাহির দুয়ারে, যোগপষ্ট ছাদের চাদর বীধিয়। শিষ্যগণ 
সমভিব্যাহারে বসিয়। নিমাই শান্্ালাপ করিতে ল।গিলেন। চারিদণ্ড 
রাত্রি হইয়াছে, শি্যুগণ বিস্মিত হইয়। নিমাইয়ের অভুত পাগ্ডিত্য অনুভব 
করিতেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত রত্বগর্ড অতি ন্ুন্থরে শ্রীমপ্তাগবতের এই 
প্লোকটি পাঠ করিলেন, যথ। £--- 

শ্তামং হিরণাপরিধিং বনমাল্যবর্থ"- 
ধাতু প্রবালনটবেশমন্থব্রতাংসে । 


রত্বগর্ভের প্রতি কপ! ১১৩ 


বিশ্য্তহত্তমিতরেগ ধুনানমজম্‌ 
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাজলানন্‌॥ 

( ১০ম স্ন্ধ ২৩ অধ্যায় ২২ শ্লোক) 
শ্রীকষ্খের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি করে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ৷ ছাত্রগণ তাহার এরূপ ভাব আর কখন দেখেন 
নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক । আর পাছে তাহাদগিগের 
নিকট কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাইপগ্ডিত অত্যন্ত 
সশঙ্ক ও সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমন্তাগবতের এই শ্লোক্টী হঠাৎ 
শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর স্রায় 

মুত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। 
ইহ! দেখিয়া শিষ্গণ আন্তে ব্যন্ডে তাহাকে ধরিলেন। দেখেন যে, 
জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। তখন সবলে অতাস্ত ভীত হটয়! মুখে 
জলের ছিট। মারিতে লাগিনেন। অনেক পরে নিমাই চৈতস্লাভ করিলেন । 
তখন নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নিমাই গ্রেমতরঙগে স্থির 
থাকিতে ন! পারিয়। মুত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । নরন-জলে সে 
স্থান কর্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়। দেখিতেছেন। 
ন্গরের লোক ধহারা যাইঠেছেন। তাহারাও দড়াইর। দেখিতেছেন। 
কেহ কেহ নিমাইকে প্রণামও করিতেছেন । এমন লময় নিমাই গড়াগড়ি 
দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, প্শ্লাক বল”। রত্বগর্ড আবার সেই গ্লোক 
পড়িলেন। শ্লোক গুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়া বলিলেন, পরক্ষণেট 
আবার মৃত্তিকা পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া বাইয়া আবার বলিতে 
গেলেন *গ্লোক পড়”, কিন্তু তাহা! বলিতে পারিলেন না কেবল “বোল" 
“বোল” বজিতে লাগিলেন । রত্বগর্ডের প্রতি প্লোক পড়িবার আদেশ 
হইতেছে বুবিয, তিনি আবার প্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া! 
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আনন্দের ত্বগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন। রত্বগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়। €প্রমে 
বিহ্বল হইয়! ঢলিয়! পড়িলেন। রত্বগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র । 

তখন রত্বগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন 
করিতেছেন, একবার গ্লোক পড়িতেছেন। নেখানে অবশ্ গ্দাধর ছিলেন। 
কারণ যেখানে নিমাই, সেইথানেই গদাধর | তিনি দেখিলেন, রত্বগর্ভ যত 
স্নেক পড়িতেছেন, নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই বে ধুলায় 
গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহাতে গদাধরের হয়ে ছুঃখ হইতেছে তাই তিনি 
তখন রত্বগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং যদিও নিমাই 
“বোল “বোল” বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্বগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না। 

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোনার অঙ্গ 
ধূলয় ধূসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়। নিমাহ আস্তে আন্তে 
উঠিয়া বসিলেন, বদি লঙ্জিতভাবে বলিতেছেন, “ভাই সকল ! আমি 
কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?” কেহ কোন উত্তর করিলেন না। 
তখন সকলে তাহাকে লইন্ গঞ্জান্নানে গমন করিলেন। 

পর দিবস প্রাতে, নিমাই ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত টোলে আসিয়। 
বদিলেন। ছাত্রগণ পূর্ধব দিনের অদ্ভূত কাণ্ড দেখিয়! আনন্দে নিশি যাপন 
করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব নিশির ভাব দর্শনে তাহাদের মনে যে 
ভাক্তর উদয় হইয়াছিল, তাহ! তখনও সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। গড়য়াগণ 
দেখিংেছেন, তাধাদের নবীন অধ্যাপক তাহার উপবেশন স্থানে যোগাসনে 
বলিয়। আছেন, আর তাহার সোণার সুবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের গ্থায় 
তেজ বাছির হইতেছে । সরল ও হ্ুন্দর বদন-মলিন, কিন্তু আনন্দময় 
পন্প-চচ্ষু কান্দিয়। কান্দিয়। রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চেষ্ট। করিয়া ও 
নয়ন-জল, নিবারণ করিতে পারিতেছেন না| 1--শিষ্যগণ ত্যন্ধ হইয়। সেই 
অপরূপ মুর্তি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিত্র॥। বিশেষতঃ তাহার 
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পূর্ববরাজের ব্যবহার দেখিয়া, তাহীরা এই স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের 
অধ্যাপক শুক কি প্রহলাদ, কিন্বা ত্বয়ং নরনারায়ণ হইবেন ; ঠিক তাহাদের 
'স্তায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে পরমাননগরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহ! তঙ্গ 
করিয়া, তাহার নিকট সামান্য পাঠ ভিজাস! করিতে কোন শিষ্যের প্রবৃত্তি 
হইতেছে না । এমন সময় নিমাই চেতন পাইয়া আবার লজ্জিত $ইলেন। 
তখন [শধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাই মকল। এরূপ 
করিয়া আর তোমাদিগকে বঞ্চন। করিতে পারি না। আমার এখন 
তোমাদিগের কাছে একটী ভিক্ষা সাছে । আমাকে তোমর| কপ! করিয়া 
মুক্তি দাও; আমি তোমাদ্দিগকে আর পড়াইতে পারিব ন! । আম পূর্বে 
বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলেই দেখিতে পাই, 'একটী কৃষ্ণ 
শিশু মুরলী বাজাইতেছেন, তখন আমার সকল বৃদ্ধি লোপ পায়; আর 
তখন আমার মুখে কৃষ্ণনাম বাতীত আর কিছু আসে না। হৃতরাং 
আমার কাছে এখন তোমাদের পড়া কেবল বিড়ন্বন! মাত্র। কাঙ্জেই আমি 
সঙ্গ মনে ততোমাদিগকে অগ্রমতি দিতেছি, তোমাদের যাহার কাছে ঈচ্ছ। 
গিয়া! পাঠ কর, আর আমাকে মুক্তি দাও ।” উহা বলিয়া! অধোহূখ হইয়া 
রোদন করিতে করিতে [নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন । 

শন্ত শত শিষ্যু একা গ্রচিত্তে ননীন অধ্যাপকের ক! শুনিতেছেন। করুণ 
স্বরে নিম'ই যে সকল কথা৷ বলিতেছেনঃ তাঙার গ্রাতি অক্ষর তাহাদের 
হৃদয়ে বিষ-শরের মত নিদ্ধিতেচে । আর অধ্যাপকের লজল-নয়ন দনেগিয়! 
তাহাদের সমূদায় অজ এলাইয়৷ পড়িতেছে। তারা আর ধৈর্ধ্য ধরি 
পারিলেন না! । সকলেই কান্দি উঠিলেন । তখন একজন প্রধান শিষ্য 
কান্দিতে কান্দদতি করঞ্গোড়ে কছিলেন, “গুরুদেব! তোম।কে ছাড়িয়! 
আমর! আর কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে পড়িতে 
প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আর আমাদিগকে তোমার মত স্নেহ ও বন 


১১৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


করিয়! পড়াইবে? তোমার কাছে যাহা পড়িলাম, সেই বিস্তর । তুমি 
আশীর্বাদ কর, তাহাই হাদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত দিবানিশি 
বাস করিতাম, অগ্তাবধি আর তাহা হইবে না, এই ছুঃখে হয় বিদীধ 
হইয়া যাইতেছে ।” এই কথা বলাতে সকল শিষ্য অতি উচ্চৈঃহ্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ কান্দিতে কান্দিতে পুস্তকে 
ডোর দিতে লাগিলেন । 

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে ষে শিশ্যুটী ছিল, তাহাকে দুই হাত 
দিয় কোলে করিয়া তাহার মস্তক আস্রাণ করিলেন; এবং যত শিষ্য 
ছিলঃ সকপকে আরও নিকটে আসিতে বলিলেন । নবীন অধ্যাপকের 
কঠরোধ হইয়াছে, আর কথ কহিতে পারিতেছেন ন। ৷ তথন প্রত্যেককে 
ধরিয়া! আলিঙ্গন, মন্তক আস্রণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শত 
শত পড়,য়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্খ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ 
হইয়। গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্িৎ ধৈধ্য ধরিয়া, নিমাই বলিতেছেন, 
"ভাই সকল! আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্বাদ করিবার 'আমার 
অধিকার আছে । আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, 
যদি আমি একদিনও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়। থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে 
বিগ্তার ন্ফত্তি হউক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীরুষ্ণের 
শরণ লও, তাহার গুণগান কর ও তাহার নাম শ্রবণ কর। যাহা 
পড়িস্াছ যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এদ সকলে মিলিয়! কৃফ্ণ-গুণ গান করি” 
শিষ্যগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, আর নিমাই অতিকষ্টে হৃদয়ের 
বেগ স্বরণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। একটু থামিয়! নিমাই 
বলিলেন, “ভাই সকল! এতদিন একত্র হইয়। পড়িলাম, শুনিলাম, এখন 
আমাকে কৃতার্থ কর,--একবার কৃফকীর্তন করিয়। আমার হৃদয় শীতল 
ও সাধ রর কর।” শিষ্যগণ তখন ভ্তি"দাগরে ডুবিয়াছেন। তীহাদেরও 
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নিতান্ত ইচ্ছ। যে, এরূপ একট। কিছু করিব! মনের বেগ শান্ত করেন। 
হুতরাং নিমাইয়ের এ কথ! শুনিয়া তাহার! বলিলেন, “গুরুদেব! তাহাই 
ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করিব, কিন্তু কৃষণ-কীর্তন কিরূপ জানি ন।, 
আমাদের শিখাইয়৷ দাও ।” 
তখন নিমাই বলিলেন, “এস আমর! কৃষ্ণ-কীর্তন করি।” এই 
বলিয়া নিমাই হাতে তালি দিয়! তাল দেখাইয়া! শিশ্যদিগকে এই গীতটি 
শিখাইতে লাগিলেন। 
কেদার রাগ 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবার় নমঃ 
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নম: 1) 
গোপাল গোবিন রাম এমধুসুদন ॥ 
নিমাই মধ্যস্থানে বপিয়। গাইতেছেন, আর শিষ্ুগণ চারিদিকে বসির 
হাতে তালি দিয়া তাহার সহিত গাইতেছেন। ক্রমেই প্রেমের তরজ 
উঠিতে লাগিল এবং সকলে আননে উন্মত্ত হইয়া, কেহ গড়াগড়ি দিতে, 
কেহ-ব! নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা কলরব হইল, আর 
লোকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আদিল। কিন্তু সম্মুখের কা দেখিয়া! 
রহস্তব1ঞ। আর রহিল না, সকলে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া প্রণাম করিতে 
লাগিল, আর নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্বস্কিত হুইল। তাহার! 
বলিতে লাগিল, "জগতে যে এক্ুপ ভক্তি আছে, ইহ! পূর্বে কাহারও জান! 
ছিল না ।” 
গ্রনবন্ধীপে এই প্রথমে শুভ গ্রনাম-কীর্তনের সি হইল। নাচিয়! 
গাইয়া যে ইভগবানের চরণলাভ করা বায়, তাহা নিমাই আপনি নচিয়া 
ও গাহিয়! জীবকে প্রথম দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে প্রীনিমাইকে 
সম্বোধন করিয়। পদকর্ত। বাস্থঘোব বলিতেছেন বখা-_ 
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“আমার পরশমণির কি দিব তুলন] । 
পরশমণির গুণে, জগতের জী বগণে, 

নাচিয়া গাইয়! হল সোগ। ॥* 
ক্ীভগবৎ্প্রার্চির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পৃজ1, অচ্চন1, তপন্তা, প্রার্থনা, 
প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ববাবধি ছিল। এই প্রথমে নিমাই ভ্িয়া 
দেখাইলেন ঘে, ্রীভগবান আনন্দময়) আর তীহাঁর ভজনাও আনন্দময়। 
এই প্হরি হরয়ে নম:৮ কীর্তন ১৪৩৯ শকে গীত হইয়াছিল। অগ্যাপিও 
সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ গাইয়! থাকেন। শ্রীনিমাইয়ের 
ক হইতে এই গীতটী যে শক্তি পাইয়াছিল, অগ্তাপিও উহাতে সেই 
শক্তি, সম্পূর্ণরূপে ন! হউক, অনেক পরিমাণে আছে। অন্যাপিও এই গীত 
গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, 
কেহ কেহ মুচ্ছ। প্রাণ্তও হন। নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেইদ্দিন হইতে 
তাহার ভক্ত হলেন, আবার অনেকে উদ।সীন পথও অবলম্বন করিলেন। 
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“বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ ?"--বলরাম দাস। 


নিমাইয়ের তখন কিরূপ অবস্থ! তাহা! বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ 
লোক দেখিলে অতিকষ্টে ভাব সম্বরণ করেন। যখন ভাব সম্বরণ 
করিতে ন। পারেন, তখন গৃহে লুকান। অস্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব 
সম্বরণ করেন ন!। নিতাস্ত নিজজন দেখিলে তাহার গলা ধরিয়া রোদন 
করেন, আর বদি কথ! কছেন, তবে কেবল বলেন, "কষ কোথা, তুমি কি 
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তাহাকে দেখিয়াছ? তিনি কি আমাকে দেখা দিষেন ?” নঙন সর্বদাই 
কান্দিয়। কান্দি অরুণ হইয়াছে, আর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা 
পড়িতেছে, ইহার বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথ। জিজ্ঞাসা করিলে, 
£য় কোন উত্তর দেন না, ন। হয় এক কথার আর এক উত্তর ছেন। 

পুত্রের দশ। দেখিয়! শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। নিমাইকে 
জিন্তাস| করিলে অনেক সময় উত্তর পান না; বদি কখন পান, তাহা! 
বুঝিতে পারেন না । নিমাই কখন বলেন, পম! আমার কি পীড়। 
হইয়াছে আমি বলিতে পারি না, আমার কে বল কান্দিতে ইচ্ছ। করে।* 

কখন বলেন, “মা! আমাকে ছাড়িয়া! দাও, আমি রুষেের আদ্থেষণে 
বন্দবনে যাই।” কখন একেবারে পাগলের মত শচীঙ্গেবীকে “মা 
যশোদ1” বলিয়া আহ্বান করিয়া) বালকের মত ছামেন। 

শচীর ইচ্ছা! নিমাই অন্তান্ত যুবকের মত আমোদ আহলাছ করেন, 
অন্ততঃ অন্ত লোকের মত চেতন অবস্থায় কথ! বলেন । শচীর বহঃক্রম 
তখন সম্ভবতঃ ৬৭ বৎসর | হ্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্তাও লাই। 
সম্থলের মধ্যে পু নিমাই, আর বালিক!-বধূ বিষুপ্রিয়। । পুস্বের চরিজ্রে 
কথ। সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর ন৷ বলিয়াও থাকিতে 
পারেন না। দিবানিশি পুত্রকে প্রক্কতিস্থ করিবার নিমিত্ত, তিনি বেষন 
বুঝেন সেইক্প চেষ্টা করিতে থাকেন । কখন সংদারের কথ। বলেন, কখন 
বধূর কথ। বলেন, কখন রাগ করেন, কখন বা! রোদন করিয়! নিমাইকে 
চেতন করিবার চেষ্ট। করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই 
শচীদেবীর বড় সুযোগ । নিমাইয়ের সন্তোষের জন্ত তখন বধূর দ্বার জয় 
পরিবেশন করান, আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমন। করেন । 
নিমাইয়ের মন তাবে বিভোর, কেবল অভ্যা!সবশতঃ ভোঞ্জন করেন মাত্র। 
একদিন শচী পুত্রের অগ্রে বসিয়া তাহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা 
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করিতেছেন, কিন্ত নিমাইয়ের বিভোর ভাব কিছুতেই যাইতেছে ন' 
যথ'-স৮ 
“যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর । 
কফ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বস্তুর ॥” 

শচী বলিতেছেন, “নিমাই আজ কি পড়িলে ?” 

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম। 

শচী। আমি তা বলিতেছি না, আজ কি বিচার করিলে? 

নিমাই । বাধা-কৃষণ। 

শচী। ত। না; নিমাই আমার মাথ| খাস, ভাল কোরে কথা ক। 

নিমাই তখন চৈতন্য পাইয়া লজ্জিত হুইয়। বলিতেছেন, “মা, আমি 
আর এক কথ। ভাবিতোছলাম, আমাকে ক্ষমা কর।” 

শচী একে চঠিস্তান্র ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্বোধ লোক তাহাকে 
পাগল করিয়া স্ভূুলিল। তাহারা বলে, “তোমার পুত্র পাগল হ*য়েছে, 
উচহ্বাকে বান্ধিয়া রাখ ।” এই সমুদায় কথ! শুনিয়া, শচী আর নিমাইয়ের 
কথ! গোপন রাখিতে পারিলেন না । তখন তাহার পতির পরম আত্মীয়, 
বাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদায় কথ। বলিজেন। নিমাই 
পরমভক্ক হইয়াছেন শুনিয়! শ্রীবাস তাহাকে দেখিতে আঁসিবার ইচ্ছ' 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হইক এ পর্ধ্স্ত আইসেন নাই । এখন 
শচীর লোকের মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথ! শুনিয়া! তখনই তীহাকে 
দেখিতে আসিলেন। 

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে ঠিয়। শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই করধোড়ে 
তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান ভিজিয়। 
হাইতেছে। শবান পরমভক্ত, তাহাকে দেখিয়া! নিমাইয়ের কৃষঃ-ভক্তি 
একেবারে উতলিয়৷ উঠিল। তিনি শ্রীবাসকে তক্তিপূর্বক গুণাম করিতে 
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গেলেন, কিন্তু পারিলেন না১-_মুচ্ছিত হুইয়! পড়িয়া! গেলেন। পরে অনেক 
চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন,__চেতন পাইরাই “কুফ। কৃষ্ণ বলিয়া! 
কান্দিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব ভাব, প্রবাস বিশ্মিত 
হইয়া দেখিতে লাগিলেন । 

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহা পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম 
করিলেন। শ্বাস তাহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই তাহাকে 
বলিতে লাগিলেন, “পণ্ডিত! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে 
আসিয়া, এখন তমার কি করা কর্তব্য বলিয়। দাও। আমি কোন 
ক্রমে নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ছন খন মুচ্ছ। 
হইতেছে । লোকে বলে যে, আমার বাযুরোগ হইয়াছে। কেছ ব। 
এরূপও বলে যে, আমাকে ব।ধিগ্ন। রাখিয়া শিবাদি ঘবৃত প্রয়োগ করিতে 
হইবে । আমার মা অবস্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন) আমিও বষেকি 
করিব কিছু বুঝিতে পারতেছি না। আমি আমার গ্ববশে নাই। বন 
চেষ্ট! করিয়াও আমি আমার চিত্তকে শ্ববসে আনিতে পারিতেছি ন।।* 

শ্রীবাদ একটু হাসিলেন ; হাসিয়া বলিলেন, “নিমাই, তোখার যে 
বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু বর্গ! প্রভৃতি বাঞ্ছ৷ করেন। তুমি তোমার এ 
বায়ু একটু আমাকে দাও এই আমার ভিক্ষা । তুমি পরম ভাগ্যবান? 
ভ্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান আর নাই । তোমাতে কুষের সম্পূর্ণ 
রুপ! হইয়াছে । তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এক্ঠপ তক্তি থে জীবে 
সম্তবে ইছা জানিতাম না।” শচী দীড়াইয়। সব গশুনিতেছেন।-কতক 
বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছন ন!। 

শ্রবানের মুখে এই কথ! গুনিয়। নিমাই তখনি তাছাকে হৃদয়ে ধরি 
আলিজন ছিলেন । আর বলিলেন, “নকলে বলিতেছে বাযু। আছি 
কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিগাম। তুমিও বদি আমাকে বাযুরে/গপ্রত 
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বলিতে, তাহা! হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। 
তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে । 
নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়া শ্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। 
তিনি শচীর দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “ভূমি নির্বোধ লোকের কথ! শুনিয়া 
উতলা! হইও না। তোমার পুত্রের বায়ুরোগ নহে, ইহা! কৃষ্-প্রেম। 
তবে এরূপ প্রেম জীবে নস্তবে বলিয়া পূর্বে জান! ছিল না । তুমি স্থির 
হইয়া থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না, কৃষ্ণের কত রহন্ত ক্রমে দেখিবে !” 

তাহার পর নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই ! বাহার যাহা ইচ্ছা বঙগুক, 
তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসে। এখন হইতে তোমার 
সহিত আমর! সকলে মিলিয়! আমার বাড়ীতে সংকীর্তন করি।” নিমাই 
ইহ! স্বীকার করিলেন, ইহাতে শচীও কতকট। শান্ত হইলেন । তাহার ভঙ 
তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথ। তিনি ভূলেন নাই! তিনি 
নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত নিমাইও সঙ্ত্যানী 
হইয়া! দাইবে। 

এই গেল নিমাইয়ের আভ্যন্তরিক ভাব | বাহিরে নিমাইয়ের ভাব 
আর একক্প। প্রতযুষে যখন তিনি গঙ্জান্নান করিতে ধান, তখনই বাহিরের 
লোকের সহিত দেখ! হুয়। অন্ক সময় প্রায় নির্জনে থাকেন। সে 
অবস্থায় নিজজন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগে ন।। 
পাঙ্জা্গানের সময় যখন বাহির হন, তখন গদাধর প্রভৃতি ছুই একটী বয়ন্ত 
'াহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহার সঙ্গে থাকেন। বহিরঙ্গ 
লোক দেখিলে নিমাই একপাশ হন; কিন্ধু ভক্ত দেখিলে লুকান ন বটে, 
“তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়ন্জল মুছেন, এবং নিকটে গির়! 
কাহাকে নমস্কার, কাহাকেও ব। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তখন “কর কি? 
কর কি?” বলিয়! অবস্ত তাহার! নিবারণ করে- বে নবস্ধীপে বিজ্ঞ 


নিমাইয়ের দীনভাব ১২৬ 


লইয়া রাজ্য, ভাহার রাজ! নিমাইপপ্ডিত এরূপ দীনভাবে ছুদ্র লোককে 
প্রণাম করিলে, কাজেই তাহার কুণ্টিত হইবার কথা । কিন্তু নিমাইয়ের 
সুখ দেখিয়া তাহাদের "সেই কুষ্টিতভাব তখনই অপগত হয়, আর ছয়ে 
কারুশ্যরস উছলিয়। উঠে, তখন কেহ ব! রোদন করিয়। ফেলেন। কারণ 
নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া! সকলে বুঝিতে পারেন যে, তিনি বিনয়ের 
আকর। গ্ররুতই তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষ। নীচ মনে করিয়। অগ্তের 
চরণ ধরেন । এইরূপে কখন নিমাই কাহারও হস্ত হইতে ফুলের সাজি 
লইয়। আপনি বহিয়া চলিলেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হল্তে লটলেন। 
কাহারও স্নান হইলে তাহার বস্ত্র নিংড়াইর। দিলেন। ইহাতে সকলে 
'ছুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করেন। খন নিমাই উত্তর করেন, “জামি 
গুনিয়াছি, ভক্তের সেবা! করিলে কৃষ্ণের কূপ! হয়, সুতরাং কেন আপনার! 
আপনাদের সেবাকুপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন?” 
দীনভাব দেখিলেই লোকের মন কোমল হয় । আবার এই দীনন্তাব বখন 
তেজত্বী লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি অপরের হাদয় ভ্রব ও চিত্ত 
মোহিত করেন। স্থতরাং নিমাইয়ের দন্ত দেখিয়! সকলের হাদয় যে জব 
হইবে, তাহার বিচিজ্রত| কি? 

কখন কখনও ভক্তগণ বলেন, “কৃষ্ণ তোমাকে কূপ কক্ধন।” উত্তয়ে 
নিমাই বলিলেন, “আপনাদের বখন আমার প্রতি এত রুপা, তখন আমার 
বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে ।” নিমাইর়ের স্টার পদস্থ লোকের 
এরুপ দৈস্ দেখিয়া, কি ভক্ত কি অতন্ত, সকলেই বিশ্মিত ও ছু হইতে 
লাগিলেন । 

ক্রমে নিমাইপণ্ডিতের কথখ। লইর! নান। স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে 
লাগিল। যে সকল পণিত নিমাইয়ের প্রতিভার ভিদ্িত ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যেকেহ কেহ বিজ্ঞপ করিতে লাগিলেন। কিন্ত ধিনিই 


১২৪ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বিদ্রপ করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে,-_তীহার সরল, হচ্ছ, আননপূর্ণ 
কারুণ্া-উদ্দীপক চন্দ্রবদন দেখিলেঃ তাহার আর সে ভাব থাকে না। 

যাহার! বৈষ্ণব-ভক্ত, তাহার! বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথ 
অস্বৈতৈর সভায় উপস্থিত হইল। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীঅন্বৈত তখন 
ঠবফবগণের প্রধান, আর তাহার সভায় বৈষবগণ বাইয়া, গ্রন্থ পাঠ এবং 
কৃষ্কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতেন । সেখানে একদিন ভরপুর সভার মধো 
একজন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাই- 
পণ্ডিত পাগ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়৷ পৃথিবীকে সরার ম্যায় জ্ঞান করিতেন, 
ভক্ত কি বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রপ করিতেন,-_-আজ সেই নিমাইকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি দীনহীন কাঙ্গাল। তাহার ভক্তি দেখিলে 
শুক কি গ্রহলাদ বলিয়! জ্ঞান হয় । সকলে তীছার নিগুঢ় ভাব দেখিছে 
পায় ন। কিন্তু বেব্যক্তি তাহার সে ভাব দ্নেখিয়াছে, তাহার আর তখন 
তীহাকে মনু বলিয়া বোধ থাকে ন!। 

শ্রীঅন্ধৈত তখন গদ্গদ হইয়া বলিলেন, প্গত নিশি-শেষে আমি থে 
স্বপ্ন ' দেখিয়াছি, তাহা! তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদ্দিগকে বজিতে 
হইল । আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুবিতে ন। পারিয়! কলা রাজি 
উপবাম করিয়া পড়িয়াছিলাম | শেষরাত্রে দেখি, যেন কেহ আসির়! 
আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, “আচার্য্য উঠ। তৃমি যে ক্লেক 
বুঝিতে পার নাই, তাহার অর্থ এই। আর, কেন তুমি দুঃখ করিতেচ।? 
তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আমি স্বয়ং আলিয়াছি। এখন প্রীরুক- 
কীর্তন আরম্ভ হইবে ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে ।” 

"আমি এই সব কথা শুনিয়া] নয়ন মেলিলাম, দেখি বে বিশ্বস্তর কথ 
কহিতেছেন! দেখিতে দেখিতে তিনি আদর্শন হুইলেন। সেই অবধি 
আমার অঙ্গ আননে পুলকিত হুইয়! রহিয়াছে । বালাকালে এই বিশ্বস্তর 


অদ্বৈত ও নিমাই ১২৫ 


যখন উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আদিত, তখন 
সেই দিগন্বর শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাঁবিভাম, এ 
বস্তটাী কি? আমি শ্রীকফের দাস, আমার চিত এ বালক এরূপে কেন 
অধিকার করে? নীলার চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগরাখের পুত্র, বিশ্বরুপেয 
ভাই, নিজে দিথিজয়ী পাগুত,_এ হেন বস্তর যখন ভক্তির উদর হইয়াছে, 
তখন আমাদের পরম মঙ্গলের কথা । আর বগি তিনি কোন বিশেষ “বন্ধই” 
তয়েন, তবে এ দাসের বাড়ীতে একবার আসিতেই হইবে, আমার সহিত 
এরূপ কথ। আছে ।” 
অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক। তিনি ভাবিলেন, *বদ্দি তিনি সঙ্তাই 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে অগ্নে আমার নিকট আসিবেনই আসিবেন।* 
শ্ীমদ্বৈত আচারের বরঃক্রম তখন সগ্ততি বংসরেরও অধিক। জরিভূবনে 
তাহার স্কায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু তবু তিনি একটী €ঃখে 
বড় কাতর! সে দুঃখ প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই হইয়। থাফে। জীবগণের 
প্রতি কৃপার্ড হইয়! শ্ররভগবান্‌ ভক্তকে এঠ দুঃখটী দিয়াছেন । জীবগণ 
যে শ্রীভগবানের অভয় চরণ তৃলিয়! দুঃধ পার, শজস্ৈতের হনে এই বড় 
£খ। তিনি আপন পার্যবগ:ণর নিকট সর্বদ! এই হুঃখের কখ। বলিতেন। 
তিনি বলিতেন যে, জীবগণ দেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি 
ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কখন ইহাও 
বলিতেন, ”তোমরা চুপ করিয়া খাক, তিনি স্বর আলিষেন, আগিরা 
সর্ধব-নয়নগোচর হবেন |” কখন 'এসোঠ। এসো” বলিয়া একপ হঞ্কার 
করিতেন যে, পার্ধদগণ কাপিয়। উঠিতেন। আবার গোপনে শান 
বিধানাস্থসায়ে দিবানিশি গঙ্গাজল তুলসী দিয়৷ সেই কামন। করিয়া! তন! 
করিতেন ; বলিতেন বে, «প্রত, প্রীভগবান্ তৃমি এসো । ভূমি জাসির! 
তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।” এট্রপে দিবানিশি শ্রগগবানূকে 


১২৬ শ্রীজনিয়-নিমাই-চরিত 


আকর্ষণ করিতেন। শ্রভগবান্‌ শ্বপ্রযোগে তীহার নিকট প্রতিশ্রা 
হয়েন যে তিনি আঁসিবেন। স্থতরাং এই যে নান! জনে নিমাইকে লই 
নানারূপ অস্থভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেছ কেহ মনে মনে ইহাঃ 
ভাবিতে লাগিলেন যে, এ বন্তাটী কি স্বমং তিনি 1--সেই সর্বপ্রাণীর প্রাণ 
মনের মাচুষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান্‌? 

একদিন শ্রনিমাই গদাধরের সহিত নবন্ধীপে শ্রীমত্বৈত আচার্ষোের বাসা- 
বাড়ীতে বাইয়। উপস্থিত। দেখেন যে, আচাধ্য তুলসীর সেবা! করিতেছেন : 
অদ্বৈত তক্তশিরোমণি, তাহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হাদয়-তরঙ্গ উথলিয়' 
উঠিল; তিনি তখনই সেখানে হস্কার করিয়। মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

অসবৈত মুখ ফিরাইয়। সমুদয় দেখিতেছিলেন । নিমাই মুঙ্ছিত হইয় 
পড়িলে, তিনি নিমাইয়ের নিকট আ'িয়৷ তাহার ধন নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়! তাহার চিত্ত প্রগাঢ়রূপে আকৃই 
হইতে লাগিল । তিনি নিমেষ'শূদ্ হইয়। যতই দেখিতে লাগিলেনঃ ততই 
বিমুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, “তুমি কে গে!? সহম্র বৎসর 
তপস্! করিস! ধাহাকে বিচলিত কর! যায় না, সেই তুমিকি আজ আপন! 
আপনি আসিয়। উপস্থিত হইয়াছ? তা বিচিত্রকি! তোমার কাঁজই 
এইরূপ । আহা ! কি হ্থন্দর মুখ | এরূপ মুখ তোম। ব্যতীত আর কাহারও 
সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি না! কাল? আর তুমি যে এখন 
আিবে, তাহ! ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না? তা ভুমি শান্থের অতীত । 
ভুমি না হইলে আমাকে প্রাণের সহিত এক্সপ টানিতেছে কেন? আজ 
আমার কি শুভদিন!* রী্মছৈতের মনে এইক্বপ নানাবিধ অনন্ুভবনীয় 
ভাবতরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে; 
পেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তিনি মনে মনে নিশ্চিত বুঝিলেন 
বে, খাহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া ক্সাকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বন্ধ 


অ্থৈতের সঙ্গিপ্ধ চিত্ত ১২৭ 


এই,স্-তীাহার সম্মুখে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িয়া আছেন! তখন ভিনি বাস্ত 
হইয়! গৃছে গ্রবেশ করিয়া! গঙ্াঙল, তুলসী, চন্দন আনিলেন। আনিয়া 
শিমাইচাদের হন্দর পা ছখানি প্রথমতঃ গজাজল দয ধুইলেন। তৎপরে 
তুলসী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া! নিমাইটাদের পাদপল্পে এই গ্রোক পড়িয়া 
অর্গণ করিতে লাগিলেন । বখ!- 
নমো ব্রহ্মণযদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 

এই শ্লোক পড়িয়! চরণে তুলসী দিতেছেন, আর প্রণাম করিতেছেন। 
গদ্।ধর এই সমুদ্ধায় ব্যাপার ফীড়াইয়। দেখিতেছেন। গদাধর নিমাইয়ের 
সহিত সর্বদা! ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও প্রগাঢ় 
ভক্তি করেন। আর শ্রীঅস্বৈতকে মহাপুরুষ বলিয়! জানিতেন। সেই অদ্বৈত 
ভূলনী গজাজল লইয়া! নিমাইয়ের চরণপৃ্! করিতেছেন দেখিয়া, তিনি 
বিশ্মিত হইলেন। নিমাইয়ের গ্রতি গদাধরের যে প্রেম তাহার সীম! 
ছিল না, সুতরাং শ্রীঅহ্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ-পৃজ। করিতে দেখিয়। পাছে 
তাহার সখ। নিমাইয়ের কোন অকল]াগ হয় ইহ। ভাবিয়া, ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, করেন কি? নিমাইপগ্ডিত 
বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে আপনি চরণপৃজ। 
করিয়া উহ্থার অকল]াণ করিতেছেন?” তখন পঅন্থৈত গ্রদু গদাধয়ের 
দিকে চাহিয়া এবং ঈষৎ হাস্ত করিয়। বলিলেন, পনিমাইপপ্ডিত কির 
বালক, ভূমি তাহ! ক্রমে জানিতে পারিবে ।” ইহ! গুনিয্াই গদাধরের 
মনে হুইল যে, নিমাইপপ্ডিত কি লত্যই তগবন1? ইহাতে ধুগপৎ 
আনন্দ এবং তয় উদিত হইল। আনন্দ কেন হইল তাহ।র হেতু বলিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্ত হয় কেন হুইল বলিতেছি। এতদিন নিষাই 
পণ্ডিত তাছারই ছিলেন৷ বদি তিনি প্ঁতগবান্‌ হন, তবে কি জার 


১২৮ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তাহার থাঁকিবেন,-তিনি না তখন সকলের হইবেন? ইহা ভাবিয়া 
গদাধর ত্রপ্ত হইয়! নিমাই হইতে দুই এক প1 সরিয়। দ্বাড়াইলেন। 

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর শ্রীঅদ্বৈতকে আপনার 
'চরণের নিকটে দেখিয়| বাস্ত হয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তাহার চরণে 
পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “গোসাঞ্জি ! আমি তবলাগরে হাবুডুবু 
খাইতেছি । তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র 
দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া, আমাকে 
পবিত্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিঙ্ল) আজি আমার 
ভাগ্োর উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম ।” 

তখন অদ্বৈত একটু সন্দিপ্রচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, “উনি যদি 
সত্যই ভ্ীভগবান্‌ হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আর 
আমার নিকট এত দৈন্ই বা কেন করিতেছেন 1” অদ্বৈত কিন্তু নিজ 
মনোভাব ব্যক্ত ন! করিয়। নিমাই যেরূপ গ্রব্তাব করিয়াছিলেন, তাহার 
সহজ উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, “নিমাই! তুমি আমার বন্ধু জগন্পাথের 
পুত্র, আর আমার সুহ্থদ্‌ বিশ্বরূপের ভাই, সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয় 
বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের 
সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে । এখন সকলে মিলিয়! শ্চ্ছনে। কীর্ভন করিব ।” 

নিমাইয়ের দৈস্কু দেখিয়1, তীহার উপর শ্রীঅদ্বৈতৈর যে সন্দেহ হয়, 
তাহ ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে । "এ বন্ত কি সত্যই ভগবান?” এই 
চিন্তায় তিনি অহোরহঃ নিমগ্ন থাকিতেন। কিছুদিন পরে ভাবিলেন যে, 
যদি তিনি শ্রভগবান্‌ হয়েন, তবে অবপ্ত তাহার সন্ধান লইবেন। ইহাই 
'ভাবিয়। নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে ফেলিয়া ও নদীয়া 
ছাঁড়িয়া শাস্তিপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅন্বৈতের 
মহিমা একবার অনুভব করুন | 


একাদশ অধ্যায় 


“ইবাসের আঙিনায় গোরা! রায়, নাচে হয়ি বোলে। 
নাচে হরি বোলে, ছুট বাহ তুলে" 

শ্বাস বত করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্তন করিতে লই! 
গেলেন। ততীহারা চারি ভাই, সকলেই কীর্ন করেন। অপূর্ক কীর্ডনীয় 
মুকুন্দ দত, এবং মুরারি, সদাঁশিব, গদাধর প্রড়ৃতি অন্ান্ট তজগণও 
মিলিত হইলেন। যখন সকলে শিমাইকে ঘিরিয়া বমিলেন,। তখন তিনি 
কি বলিতে যাইয় যৃচ্ছিত হষ্টরা পড়িলেন। সব্বীর্ঘর আর ₹ইল না। 
সন্বীর্ভনের গ্রয়োজনও হইগ না । একি নিমাষ্টয়ের সঙ্গগুণ 1 সইচয়গণ 
সকলে গ্রমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কালিতে 
থাকেন, সে করুণম্বরে পাধাণও দ্ব ৪য়। তাগার পর, নিমাই বখন হালিতে 
লাগিলেন, এ হান্সের বিরাম নাই । সে হাহের ধর্পই এই যে শছুকে 
হান্তরসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাঁপিতে থাকেন বে, সকলে ধরি 
তীহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাছারও গগা ধরিয়া 
তিনি কান্দিয়! বলিতে লাগিলেন, “ভাই, কষ আনির। আমার প্রাগ 
বীচাও।* কখনও বলেন, “ভাই, কৃষ্ণ ভঙজ, এমন দয়াল ঠাকুর আয় নাই।, 

এ সমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন বাহ 
করিতেছেন, তাচাই অসুন্দর | ঘয়ের মধো স্ত্রীলোক, বাছিরে তক্গণ। 
সসকলেই আননে উদ্যত অবস্থায় সমূবায ধর্শন করিতেছেন । হঠাৎ নিমাই 
চেতনা পাইয়! বলিতে লাগিলেন, “ভাই নকল) আমার ডুফকে পাই! 
ছিলাম, পাইয়া আবার হারাইয়াছি।” তাছার পর বলিতে লাগিলেন, 


১৩৪ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


“গর! হইতে আসিবার সময় গৌড়ের নিকট কানাই-নাটশাল! গ্রামে 
প্রাতঃকালে একটি ভূবনমোহন পরমনুন্দর কৃষবর্ণ শিশু নৃত্য করিতে 
করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহার শ্রপদে নূপুর বাজিতেছিল। 
তিনি অতি চঞ্চলের স্তায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়। 
আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি 
কোথায় গেলেন?” ইহাই বলিয়। নিমাই আবার অচেতন হইয়। 
পড়িলেন। এই কাছিনী বলিবেন মনে করিয়া, নিমাই প্রথমে শুক্লান্বরের 
বাড়ীতে মুরারি প্রভৃতিকে পূর্বে যাইতে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি 
বলিয় ছিলেন, "ভাই সকল, কল্য পরাতে আমার ছুঃথের কথা তোমাদিগকে 
বলিব।” সেদিনও বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়! 
মুঙ্ছিত হইয়। পড়িয়া ছিলেন। 

এইরূপে দেখিতে দেখিতে, স্থখের নিশি পোহাইয়৷ গেল। অর্ূ্বব 
দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, কিন্ত নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়। 
সুদ্ধ হইতেতেছেন, তাহ! নয়। সেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গীতে, স্পর্শে, 
কথায়, রোদনে এমন কি একটা শক্তি আছে যাহাতে, উপস্থিত ভক্তগণ 
বিবশ হইতে লাগিলেন, আর নিমাইয়ের রোদনে রোদন, হাস্তে হান্ত, 
আর আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। 

“এ ব্যাপারট। কি, সকলে ভাবিতে লাগিলেন । একি তাহাদের 
জাগরণ অবস্থ।, ন| নিদ্রার অবস্থা? একি পৃথিবী, না! বৈকু&? তাহারা 
দেবতা ন! মনুষ্য ? নিমাই কি শুকদেব গ্রহলদ, না হ্বযং শরীর? সে 
রঙ্জনীতে যে যে ব্যক্তি নিমাইয়ের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সকলের হাদয়ই নিমাই জুড়িয়। বসিলেন। অন্ত কথা, অন্থ ধ্যান, অন্ত 
চিন্ত! করিবার শক্তি,-কি পুরুষ কি স্ত্রী,-কাহারও রছিল না। সকলের 
অন্তরেই কেবল নিমাই জাগিতে লাগিলেন। 


নিষাইয়ের নবান্ধুয়াগ ১৩১ 


নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেলেন। তখন তাহার নবানুরাগের সময় । 
বাঙ্থরাগ বড় মুখের সময় । তখন যাহার যেরূপ অন্ুরাগের গতীরত। 
তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ 
জ্ঞান গ্রায় হইত নখ, সর্বদ। কৃষ্ণপ্রমানন্দে মত্ত থাকিতেন। এই সমস 
সুরারিগুপ্ত তাহার নিয়ত পার্ধদ। তাহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর 
যে চৈতগ্রচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সম্ে 
নিমাইয়ের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাঁতা কিছু বর্ণনা করিতেছি। বা, 
চৈতন্যচরিত কাব্যের পঞ্চম সর্গের শ্লোকের ছ্নুবাদ £__ 

পপ্রাতঃকালে মতাগ্রভূ (নিমাই ) উচ্চৈঃম্বরে বিনয়ের সহিত রোদন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে সমস্তদিন কাটিগ এবং ক্রমে রাঝ্ি উপন্থিত 
হইল । তখন তিনি ব্যাকুল হইয়! জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন, এ কি 
দিন হইল, ইহাই বলিয়! তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন | ১৭1” 

"মাবার সন্ধযাকালে নিমুক্ত-কঠ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; 
করিতে করিতে নলিলেন, “একি প্রভাত ইল, কারণ আলে দেখিতেছি।” 
এইরূপে গৌরহরির সময়ের জ্ঞান রঠিত হইল । ১১।” 

*মহাপ্রভূর কর্ণকুহরে যখন একটী বার (শ্রীরুষ। কি ্রীহরি) নাছ 
প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া বলপূর্ববক লুণ্ঠন করেন, তীহার বষ্প 
হয় ও অতিবেগে দীর্ঘনিংশ্বাস ও বহুতর নেরজল পড়িতে থাকে । ১২1 

নিমাইয়ের নয়ন-ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহির্ষ লোক 
দেখিলে কষ্টে স্ষ্টে উহ! নিবারণ করেন মাত । মন্তুষ্যের নয়ন হইতে হে 
এত জল পড়িতে পারে ইত! দেখিয়। সকলেই বিশ্মিত হইলেন। বাড়ীর 
অধ্যে পিড়ায় বলিয়া নিমাই বাম তত্তে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন 
করিতেছেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই । বদি কখন একটু চেতন! 
লাভ করেন, তখন সম্মুখে ধাহ।কে দেখেন, তাহাকে অতি ব্যাকুল হইয়া 


১৩২ , ভ্ীঅমিয়স্নিমাই-চরিত 


জিজ্ঞাস! করেন, “কৃ কোথায় গেলেন 1?” নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে 
উঠিলেন, প্রমানন্দে ধার! পড়িতে লাগিল। নিমাই বদন প্রক্ষালন 
করিতেছেন, আর নয়নে ধার! পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে 
বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্যসাধন। 
করিয়। আহার করাইতেছেন | দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন- 
ধারায় শয্যা ভিজিয়। গেল । 

একদিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তান্ুল করিয়। তাহার কাছে 
আসিলে, নিমাই তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “গদাধর | কৃ কোথায় 
গেলেন ?” তখন গদাধর উত্তর করিলেন, শ্প্রীরু্ণ আর কোথার ধাইবেন, 
তোমার হ্ৃাদয়-মাঝে আছেন 1” এই কথ শুনিবামাত্র নিমাই ভাবিলেন, 
তবে আর কি, র্ুষ্ণকে এতদিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখন ধরিবেন ; 
ইহাই ভাবিয়। বলিয়া! উঠিলেন, “বটে ? হৃদয় মাঝে 1 যেমন এই কথা 
বলিলেন, অমনি দই হত্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন । তখন 
আস্তে ব্যস্ডে গদাধর তাহার দুখানি হাত ধরিলেন। শচীও হাত ধরিলেন, 
এবং সকলে নিমাইকে সাস্বন। করিতে লাগিলেন । তখন শচী বলিতেছেন, 
"গব্ধর ! তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে আজ আমার 
নিমাই প্রাণে মরিত | শচীর এ কথ! বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ 
নখাঘাতে নিমাইয়ের হৃদয় বিদারিয়া শোপিত পড়িতেছিল। 

সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়। নিমাইয়ের বাড়ীতে মিলিত 
হইতে লাগিলেন? জ্রীবাসের বাড়ী আর বাওয়! হইল না, নিমাইয়ের 
গৃছেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্তন 
করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রকৃত-গ্রস্তাবে তখনও সংকীর্তন আরগ্ত 
হয় নাই। ততক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আননে' নিশি জাগরণ 
'করেন। 


নিমাইয়ের নবানুরাগ ১৩৩ 


পূর্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অন্ুরাগের কাল। মাধন-ভঞঙ্জন 
করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা। হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদ্বা় অবস্থা 
হইতে লাগিল। তবে এই সমূদায় লক্ষণ অস্তে কিযৎ পরিমাণে, আর 
নিমাইয়ে সম্পূর্ণ পরিমাণে, দেখা দিতেছে । নবানুরাগের অবস্থা! কি তাহা 
চণ্তীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। “নবাজুরাগিবী বাল। মনের ব্যথ! 
বে কি, তাহ ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাহার ব্যাধি 'অকখন”, 
অর্থাৎ তাহার যে কি ব্যাধি, তাহা তিনি আপনি বলিতে পারেন ন|। 
তবে তিনি তাহার বন্ধুর নাম শুনিবামাত্র আনন্দে পুলকিত কি মৃচ্ছিত 
হইয়| পড়েন। আর কি হয়, ন! তাহার নয়ন দিয়া অহেতুক আননধা4 
পড়িতে থাকে ।” নিমাইঘ্ের সেই অবস্থ। গয়ীধামে প্রথম হয়। 
কানাই নাটশালাতে এই অগ্রাগ প্রথমে প্রস্ুটিত হইয়াছিল। তখন 
তিনি শয়নে শ্বপনে, জলে 'আকাশে, সমঘ্ত সংসারে, কৃষমর় দেখিত 
লাগিলেন । এই যে চতুর্দিকে তিনি কৃষ্ণময় দ্রেখিতেছ্ছেন, ই৪1র মধ্যে 
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে আহলাদে কথ! বলিতেছেন, কখন তাহার রূপ দেখিয়া 
নয়নজঙ ফেলিতেছেন, কখন-ব কৃষণকে ন। দেখিয়া অঠিশয় বকুল হইয়া 
রে জিছিতেছেন । বাহিরের লোকের সহিত তাহার কোন সন্বপ্ধ লাই। 
তখন, "৮, আর তাহার কৃষ্ণ, এই হুইজন ব্যতীত |ভ্রঞ্জগতে আর কেহ 
যে আমৃছ, কি কাহারও থাকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাহার নাই। 
তাহার ভাব দেখিয়া! বাহিরের লোক তাহাকে বুঝিতে পারিত ন|॥ এমন 
কি, কেহ কেহ তাহাকে পাগল ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথ! 
শুনিতে পাইতেন না) শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। বখন 
নিমাইয়ের চেতনা হইত, তখন হয় তাঁহার এহ সমুদায় কথ! কিছুই মনে 
থাকিত না, কি স্বপ্পের মত কিছু মনে থাকিত। বদি কিছু মনে খাকিত 
তবে চেতন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বলিতেন, “ভ1ই”--কি জননীকে সম্বোধন 


১৩৪ ভীঅমিয়-নিষাই-চরিত 


করিয়। বলিতেন, “ম”--“আমি বদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে 
ক্ষমা করা। আমি আমার ত্ববশে নাই।” সকলেই বলিতেন, “কৈ 
তুমি ত কিছু প্রলাপ বল নাই।” 
এই অবস্থায় শ্রাবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া 
২কীর্ন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূর্ণ 
ভাবের বশীভূত ; ভাব তখন তাঁহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি 
তখন ম্বরশে নাই। সংকীর্তন করিতে বসিলেই তীহার দেহে নানাবিধ 
ভাব প্রকাশ পায়। 
সে ভাবগুলি কি, তাহা এখন শ্রীচৈতন্ঠভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয় 
'বিবরিয়া বলিতেছি। -্রীমস্ত/গবতে শ্রীরষ্ণপ্রেমের লক্গণহান্ত, রোদন 
প্রভৃতি কেবল “অষ্ট সাঁত্বিক” ভাবের কথ! আছে + কিন্ত নিমাইয়ের অঙ্গে 
বহুতর ভাবের উদয় হইতে লাগিল কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি 
দিভেছেন ও ক্রদ্দন করিতেছেন,--এইরূপ এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে 
না। কথন ক্রন্দন থামিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, 
অর্থাৎ হান্য করিতেছেন; যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হশ্ত করিতেছেন । 
কখন অঙ্গ দিয়। এত ঘ্ধ নির্গত হইতেছে যে, *মুর্তিমতী গঞ্গ। যেন আইল 
শরীরে ।” আবার কখনও কখনও অজ অগ্নির ন্তার উত্তপ্ত হইতেছে, জল 
দিলেই শুধিয়। লইতেছে, চন্দন দিবামাত্র গুকাইয়া বাইতেছে। কখনও 
এমন কম্প হইতেছে, আর দস্তে-দন্তে এপ জোরে আঘাত হইতেছে যে, 
বোধ হইতেছে যেন সমুদ্ধায় দত্ত ভাঙজিয়। গেল। কখন সম্পূর্ণ মৃচ্ছা, 
উত্তান নয়ন, জীবনের চিচ্নমাত্র নাই, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, মুখ বাহিয়া! ফেন 
পড়িতেছে। মৃচ্ছিত অবস্থায় শ্বাসরদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় 
একপ বেগে শ্বাস বছিতে থাকে-যেন ঝড় বহিতেছে, তখন উহার সম্মুখে 
থাকে কার সাধ্য ! কখন অঙ্গ এরূপ ভারী হয় বে, কেহ উহা উঠাইতে 
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'পারে না। আবার কখন কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, তঞ্চগণ, জনে 
জনে, অনায়াসে তাহাকে স্কদ্ধে করিয়া আজিনার নৃত্য করেন। শুধু তাহ! 
নয়, কখন আপনি শুন্ট-ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন-ব! পদ মন্তকে 
সংলগ্ন হয়, হইয়া! সমস্ত দেহটী চক্রের আকার ধারণ করে,--এইকপে 
আঙ্গিনায় চক্রের ন্যার ঘুরিতে থাকেন। কখন ধোরতর হিক। হুয়। আর 
সেই নিমিত্ত স্থির হইয়া বমিতে পারেন না। কখন অঙেয় গৌরবর্ণ 
যাইয়া! শ্বেত কি অন্ত কোন বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্তন হয়, কখন 
ব1 ছুই চক্ষের পৃথক্‌ পৃথক বর্ণ হয়। কখন অঙ্গে ব্রণের ভার পুলক হর, 
আর কখন উহ! হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে । কখন অঙ্গ এরপ 
শক্ত হয় যে, কাহারও উহা! নোয়াইতে সাধ্য হয় না । কখন-্বা এখন 
কোমল হয় যে, বোধ হয় যেন অঙ্গে অস্থিমাত্র নাই। ইহা বাত, 
ভাবে কখন উদ্দণ্ড, কখন-ব! মধুর নৃত্য করেন। 

“ক্ষণে হয়, বাল্যভাব পরম চঞ্চল । মুখ বাস্ত করে যেন ছাওয়াল সকল ॥ 
5রণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হানে । জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে, ॥* 

নিমাই ভক্তগণ পরিবেছিত হইর। বলিয়া আছেন। মুফুন সুকণ্ঠে 
হ্যামগ্ুণ গান আরম্ভ করিলেন আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ 
অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্তন বন্ধ হইয়া! গেল, ভগ 
তখন নিমাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন,--কখন তাহার কথ! বা রোদন 
শুনিতেছেন, কখন ব। তাহার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিতেছেন । এইরপ 
করিতে করিতে নিশি পোহ।ইয়া গেল। নিশি যে কিরপে এত শীষ শেষ 
হইল কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বেহেডু নিমাইয়ের সঙ্গগুণে সকলে 
আনন্দে বিভোর । 

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্ক ভাব ধারণ করিল। প্রথম দেহ ভাবের 
অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল। 

১২ 
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একদিবস শ্তামগ্ডণ গান আরম্ভ হইলে, নিমাই আনন্দে নাঁচিতে লাগিলেন, 
কিন্ত সে নৃত্য মধুর নয়,-_-উদ্দণ্ড ; সে নৃতাতরে পৃথিবী যেন কীপিতে লাগিল 
নিমাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া, আছাড় খাইয়!, ভূমিতলে 
পড়িলেন । আর শটী হাহাকার করিয়। রোদন করিতে করিতে নিমাইকে 
ধরিতে গেলেন । প্বাছার আমার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া! গেল, তোমর 
কীর্তনে ক্ষান্ত দাও,” ইহাই ভক্তগপের নিকট শচী নিবেদন করিলেন; 
নিমাই আবার উঠিয়! বসিলেন, আর তীহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া, 
জননী শান্ত হইলেন । তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতরভাবে কছিতেছেন, 
*তোমর। নিমাইকে বিরিয়! থাকিও, আর যখন ঢলিয়া পড়ে তখন সকলে 
তাহাকে ধরিও,--মাটিতে যেন তাগার কোমল অজ না! পড়ে।” যথা-_ 
“থেকে! রে বাপ নরহরি, টাদ-গৌরের কাছে। 
রাধ'-ভাবে গড়। তঙ্গ ধুলায় পড়ে পাছে ॥” 

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইল এবং তাহার নু 
অতি মধুর হইতে লাগিল । |] 

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিখ্থিজয়ী পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে 
সর! জ্ঞান করিতেন, ধিনি চিরদিন অন্যকে বিদ্ররপ করিয়া আসিয়াছেন, 
আজ তিনি নৃত্যরূপ চঞ্চলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্তাম্পদ হইতে 
কুষ্টিত হইতেছেন ন! কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জ্ঞান ছিল না । নিমাই তক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে 
এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা! শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহলাদে 
নাচিতেছেন । আপনার! কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহলাদে নাচিয়। 
থাকে? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য কর। | নিমাইয়ের অতি 
আনন হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন। 

নিমাইযের অতিশয় আসন্দ কেন হইয়াছে গ্রভগবানের নাম কি 
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গুণ-কীর্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আননোর পরিমাণ 

কি? সে আননোর পরিমাণ এই যে, যে বাক্কি বিঘজ্জন-সমাজে সর্বপ্রধান 

ও অতিশয় অভিমানী, সেই পণ্ডিত, সর্ধসমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিম, 

বালকের স্তায় নৃত্য করিতেছেন | নিমাইয়ের এ আনন্দে প্রীতগবানের 

কি পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে শ্রবণ করুণ । এটি চণ্তীদাসের গান-- 
“কেব] শুনাইল শ্তাম-নাম। 


কাণের ভিতর দিয়। মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্র1ণ॥ 

৪ ষ ধু ঙ 

নামের প্রতাপে যার এছন করিল গে 


অজের পরণে কিবা হয় ॥ 
নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম 
শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কত ন। মধুর! 
এখন পদকর্ত৷ বানুঘোষের পদের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। 
নিমাইয়ের গুণ বর্ণন। করির। বাসুদেব বলি.৩ছেন-- 
“আমার পরশমণির কি দিব তুলন1 । 
কলুবিত জীবগণে পরশম।ণর গুণে 
নাচিয়। গাইয়া ছেল লোন! | 
গরশমণি কাহাকে বলি, ন। যাহার পরশে লৌহ সোন! হয। এই 
নিমাই আমার পরশমণি যেহেতু নিমাইয়ের পরশ দ্বারা, লৌহ সদৃশ কঠিন 
ও মলিন ভীব সোণার ন্তায় ছুন্মর ও উজ্দ্প হইতেছে। সাধুগণ চিরকালই 
এইরূপ (লৌহ্‌রূপ জীবকে সোন। করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার! লৌহকে 
ভাজিয়। চুরিয়। সোনা করেন, আর তারপর পোড়াইয়। নির্খল কয়েন । কিন্তু 
বান্থদেয ঘোষ বলিতেছেন বে, “পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাইটাধ, 
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তিনি জীবকে ছুঃখ ন! দিয়া, অর্থ/ৎ উপবাস, কঠোর সাধন! তপন্া প্রভৃতি 
না করাইয়া, নাচাইর। ও গাওয়াইয়!, অর্থাৎ আনন নিমগ্জ করিয়া, সোন। 
করিতেছেন ।” 

শ্রীভগবান্‌ আনন্দময়, ম্ুতরাং নৃত্যকারী ; তিনি যেমন আনন্দময়, 
তীহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা! জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিখিল। 
বাস্থুঘোষ ইহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয়। 

বানুদেব সার্বভৌমের কথ। পূর্বে বলিয়াছি। সেই শু মহাজ্ঞানী 
পুরুষ, হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট রুপ! পাইয়া, তাহাকে স্তব করিয়। 
বলিয়াছিলেন যে, যেমন ম্পশ্শমণি যে পধ্যন্ত লৌহকে স্বর্ণ না করে, সে 
পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না সেইন্ূপ যখন গৌরচন্ 
তার লৌহের ন্যায় কঠিন অস্তর গলাইয়! তাকে সোন। করিলেন, তখনই 
সার্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে, গ্রানিমাই তাঁহার ভগবান্‌ ও হৃদয়ম্পর্শহণি। 

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছেন, তাহার নিকট শিখির। 
বৈধবগণ ও অন্ত লোকে কখনও কখনও সংকার্ডনে নৃত্য করিয়া থাকেন। 
তবে নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়৷ আনন্ব 
ভোগ করেন। অর্থাৎ নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ পরে নৃতা, এখনকার 
অনেকের অগ্রে নৃত্য পার আনন্দ। নিমাই বধন মধুর নৃত্য আরম 
করিলেন, তখনই প্রক্কত প্রস্তাবে সংকীর্ভন আরম্ত হইল। 

এখন যেরূপ সংকীর্ন হইয়। থাকে, তখন সেরূপ ছিল ন!। এখন 
বফাবগণ নিমাইয়ের ফিংব। নিতাইয়ের লীলা-গান করিয়া নৃত্য করেন, বখ।-- 

প্রি বলে আমার গৌর নাচে ।* 

কিছা--"ন্ুরধুনী তীরে হরি বলে কে। বুঝি প্রেম-দাত৷ নিতাই এসেছে |” 

অবস্ত তখন এ সব কিছুই ছিল না ॥ তখনকার সাকীর্ভন কেবল রি 
“গানঃ বখা-প্ছরি হরয়ে নমঃ কফ যাদবায় নমঃ ।” 


তখনকার কার্ডন ১৩৯ 


এইরূপ গীত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোলবাস্ত এবং করতাল ও 
মন্িরায় তাল দেওয়া! হইতেডে। অমনি নিমাই আনন্দে নৃতা করিতে 
খআরস্ত করিলেন, আর ভক্তগণও আনন্দ উন্মন্র হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত 
করিতে লাগিলেন । নিমাই দুই বাহু তুলির নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে 
কেবল “হরিবোল” “হরিবোল”, কি শুধু বোল” “বোল” বলিতেছেন । 
ক্রমে গান থামিয়া গেল, আর সকলে বাস্তের সিত প্হরিবোল” “হরিবোল” 
বলিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । সকলের পায়েই নৃপুব--ইহাতে ঝুমুর 
ঝুমুর শব হইতেছে । কে আনন্দে মুচ্ছিত হর পড়িতেছেন, কেহ 
কাহার পায়ে ধরিতেছেন, কেহ-বা ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। 

নানাবিধ উপকরদের সহিত উত্তম সঙ্গীত ও বাগ্াঙ্গি করিয়াও লোকে 
এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না । আর তখন তীঞারা।-_নিমাই 
ও তাহার পার্ধদগণ,__কিরূপে শুধু “নামে' আনন্দ পাটতেন? তাহার 
উত্তর--নিমাইয়ের কপ | নিমাইয়ের সজিগণ নিমাইয়ের প্রদত্ত আনন 
উপভোগ করিতেন । 

প্রবাসের আঙ্গিন।য় শত শত লোকে নৃত্য করিতেছেন, আর মৃদজ 
করতাল বাজাইতেছেন। কেহ-ব! “হরিবোল” প্ছরিবোল” বলিতেছেন, 
কেহ-বা রোদন করিতেছেন, কেহ-বা গড়াগড়ি দিতেছেন। আবার 
কেহ-ব! যুচ্ছিত হয়! পড়িয়া আছেন। কে কার উদ্দেশ লয়1--সফলেই 
বিভোর । এদিকে ঘরের ভিতর রমনীগণ হুলুধ্বনি ও পব্ধরধ্যনি করিতেছেন, 
আবার কখন-ব! উন্মত্ত হইয়। “হরি হরি" বলিয়া! নৃত্য করিতেছেন। 
বাহিরে ভক্তগণের যেরূপ ভাব হইতেছে, ত্বরের ভিতর হযদদীদিগের$ 
সেইকপ ভাব হইতেছে । প্রভাত হইলে, সুখের নিশি পোছাইল বলিয়া 
সকলে মহ ছুঃখিত হুইয়! সংকীর্তন ভঙ্গ করিয়! গঙ্ুক্সানে গমন করিলেন। 
এই্রূপে প্রত্যহ নিশিশয।পন হইতে লাগিল। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিভাম দে। 
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-দীমা, জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর বৃদ্দা, বিপিন মাধুরী, গ্রবেণ চাতুরী সার। 

বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার। 

গাও গাও পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া! মন। 

এ ভব সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি একজন | 

গৌয়াঙগ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে সেধেছে দিধি। 
যানুদের হিয়া, পাষাণ মিশিয়া, গড়েছে কোন্‌-বা বিধি ॥ 


ভক্তগণ তখন একটী অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটা এই যে, 
দ্ৰুষ্চ-প্রেমণ একটী কল্পিন দ্রব্য নয়, ইহ! মগ্থের স্তা় অতি তেজঙ্কর 
সামগ্রী। আর নিমাই ইচ্ছ। করিলেই ইহ! জড়-দ্রবোর স্তায় অন্তকে 
বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম-ভিক্ষা। করিতে 
লাগিলেন। এমন কি, এক দ্রিবদ শচী নিমাইকে বলিতেছেন, শ্বাপু ! 
তমি ধেখানে যাহ! পাঁও আমাকে আনিয়। দাও। আমি গুনিলাম, ভূমি 
গা হইতে কৃষটপ্রেম আনিয়াছ, কই তা! তো মাকে একটু দিলে ন1?” 
নিমাই বলিলেন, প্মা, ভূমি বৈষব-কৃপার কৃষ্ণপ্রেম পাইবে ।* 

গদাধর চিমাইয়ের দিবানিশির সাথী । তিনি দিবানিশি নিমাইয়ের 
দেবা করেন। নিমাইয়ের বিছান। করেন, পান সাজিয়! দেন, বামু বাজন 
করেন, পদতলে শয়ন করিয়া! থাকেন! হ্থৃতরাং গদাধর, কাজের গতিকে 
ঞীবিকুপ্রিয়ার পরম শত্রু । গদাধর কেবল আজ্ঞাপালন করেন, নিমাইয়ের 


শুক্লান্বরকে প্রেমদান ১৪১ 


দিকে মুখ তুলিয়া কথ! কহিতে সাহস পান না । গধাধরের মনে বড় 
একট! সাধ রহিম্বাছে, তিনি নিষাইয়ের নিকট কৃফপ্রেম চাহিয়। লইবেন। 
কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। 

একদিন কীর্তনান্তে শেষ রানে উভয়ে শয়ন করিলেন; তখন গনাধর 
সাহস করিয়া নিমাইয়ের প। ধরিয়া! কান্দিয়া পড়িলেন। "গদাধর কান 
কেন?” বলিয়াই, নিমাই উঠিয়া! বসিলেন। গঙ্গাধর তরে ভয়ে বলিলেন, 
পত্রিজগৎ উদ্ধার হইয়। গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম €ইতে বঞ্চিত 
থাকিব?” তাহাতে নিমাই ভাঁসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমিও পাইবে। 
কল্য প্রত্যুষে তুমি যেই গঙ্গান্গান করিবে, অমনি ৃষ্প্রেম পাইবে ।” 
গদাধরের আনন্দে আর নিদ্রা হইল না । ভোরে গঙ্গান্ান করিলেন। 
বথ! চৈতগ্ত মঙগলে--"অতি হৃষ্ট মনে শ্গান করি গঙ্গাজলে। 

“প্রেমায় অবশ তগু টল মল করে।* 

প্রভুর পড়ার বসিয়! ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে 
আমিতেছেন। নয়ন কান্িয়! কান্দিয়া অরুণ বর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রেমধায়। 
মুখ বাহিয়৷ পড়িয়। বুক ভা্িয়া যাইতেছে । গদাধর বআিয়! গলায় বসন 
দিয়। শ্রগৌরাঙ্গের চরণে শির লোট|ইয়। প্রণাম করিলেন। জীগৌরাগ 
হাসিয়া বলিতেছেন, পগদাধর, পাইয়াছ তত? গদাধর নয়ন-জলে প্রন 
চরণ ধৌত করিয়া তাহার উতর করিলেন,-_মুখে কিছু বলিলেন না। 
এই্রূপে গদাধর প্রেম পাইলেন । যখন নিমাই নৃত্য করিতে আয়ন করেন, 
তখন গদাধরের হস্ত ধরিয়া ঘান | গদধর অমনি আনলো এলাইয়! পড়েন। 

শুক্লান্বর ব্রঙ্গচারীর"বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিষাইন়্ের বাড়ীর নিকট । 
নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন, তখনও করেন। 
শক্লান্বর মহাতপদ্বী, নিমাইকে পুত্রের স্তায় সেবা করেন। নিমাইরের 
এমন মুছাইর়। দেন, নাসিকার ধার! আপন হস্ত দ্বার! পরিষ্কার করি! 


১৪২ ভ্ীঅমিয়-নিমাই-্চরিত 


দেন, অঙ্গের ধূল! ঝাড়িয়। দেন, ইত্যাদি । ক্রমে শুক্লান্থর বুঝিলেন যে, এ 
যাবৎ তাহার কাল বিফল চেষ্টায় গিয়াছে ; প্রেমই পরম-পদার্থ, আর নিমাই 
উহা দ্দিতে পারেন । তথন একদ্িবস কাতর হইয়। শুক্লান্বর উ্গৌরাঙগের 
নিকট প্রেম-ভিক্ষ। চাহিলেন । বলিতেছেন, যথা ঠৈতস্কমজলে-- 

*নান। তীর্থ পধ্যটন করিয়াছি আমি । 

অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই ন। জানি ॥ 

মধুপুরী হ্বারাবতী কৈলু পধ্যটন। 

দুঃখিত হইছু মুঞ্ঝি, দেহ প্রেমধন ॥ 

শুরাম্বর বড় তপন্বী ও অনেক তীর্থ পধ্যটন করিয়াছেন বলিয়া, 

প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দম্তের সহিত প্রেম-ভিক্ষা! করায়, প্রভু 
উত্তর করিতেছেন, পঘারাবতী ও মধুপুরে কি কুকুর শৃগীল নাই?” বথ' 
চৈতন্তচরিত কাব্য ৬ সর্গ-_ 

“কিং তত্র সম্তি ন শৃগালচয়াস্তঃ কিম্‌ 

তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ | 

ইত্যুক্ত বত্যথ বিভৌ দ্বিজপঙ্গুবোহয়- 

মুচ্চৈঃ পপাত ভূবি দগুবদুতস্থ কাত্ম। ॥৮। 

এই কথ শুনিয়। শুক্লান্বর তাহার দোষ বুঝি”। মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন 

করিতে লাগিকেন। ইহ! দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথ। চৈতন্তমঙ্গলে-_ 

“অনুগত আত্তি প্রভূ সহিবারে নারে । 

করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে ॥ 

“প্রেম দিচ্ছ” “প্রেম দিনু” ডাকে আত্মনাদে। 

শুক্লান্বর ছিজ পাইল প্রেম পরসাদে ॥ 

ততক্ষণ হৈল প্রেম কম্প-কলেবর। 

পুলকিত অঙ্গে বছে নয়নের ধার ॥” 


গুর্লাত্রকে প্রেমধান ১৪৩ 


এই সময় শুক্লান্বরের স্বন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তিনি ভিক্ষা! করিয়! 
আ.সিয়াছেন; ঝুলিতে ধান মিশ্রিত খু ও তওুগ । শু্লান্বর় প্রেম পাই! 
জানলে সেই ঝুলি স্বদ্ধে করিয়! নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। তাহা দেখির) 
নিমাই এবং অপর সকলে হান্য সন্বরণ করিতে পারিলেন না। নিমাই 
তাহার ঝুলি হইতে সেই ধান-মিশ্রিত তুল লইয়। খাইতে লাগগিলেন। 
তখন শুক্লান্থর “মনু মনু, ইহাতে ধান,” বলিয়! নিমাইয়ের হাত ধরিলেন। 

এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামাত্র প্রেমধন পাইতে লাগিলেন, 
আর কীর্তনের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। 

এদিকে শ্রীনবহীপে মহা-গণ্গোল উপস্থিত: ই্বাস-ভবনে গীতবান্ত 
প্রভৃতি কলরব শুনিয়া, সকল লোক দেখিতে শুনিতে আলিতে্েন। 
কিন্ত প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর লেখানে একজন তক্ত (গঙ্জাদাস ) 
রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্তন আরস্তের পূর্বেই দৃঢ় করিয়া বার বন্ধ কর! 
হইয়াছে | ধাহারা অগ্রে আসিয়াছেন, তীহারাই প্রবেশ করিতে 
পারিয়াছেন। ধাহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত ব| নিমাইয়ের নিতাপ্ত 
নিজ জন হইলেও তীহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। খীছার! 
ভক্ত, তীঁহারাই অগ্রে আসিতেন, আর বদি কাধাগতিকে কেহ সময়ে 
আসতে ন! পারিতেন, তবে তিনি মোটেই আমিতেন ন!। 

কীর্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আসিয়াছে, এবং 
দ্বার বন্ধ দেখিয়া, “দুয়ার খোলস বলিয়। স্জরে আঘাত করিতেছে। কিছ 
কেত তাহাদের উদ্দেশও লইতেছেন না। তাহার! বাছিরে দাড়াইয়া 
ভিতরের মহা-কলরব গুনিতেছে। এই কাণ্ড প্রত্যহই হইতেছে। তিগরে 
প্রবেশ করিতে ন। পারিক়া, এই সমূদবায় বাহিরের লোকে অব জু 
হইতেছে ও “এ ব্যাপার কি?” বলিয়াই নানাবিধ চ্চা করিতেছে। 
ক্রমে খানেকে নানাবিধ কুৎনা৪ রটাইতে লাগিল। খাহারা জানিতে 


১৪৪ প্রীঅমিয়"নিষাই-্টরিত 


'পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ভন হইতেছে, তারা বলিলেন যে, এ 
আবার কিয়প ভজন 1 সাচিয়। গাহিয়া ভজন করা কখন ত গুনি নাই। 
কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাই! 
ন1 ডাকিয়া মনে মনে তীহাকে ডাকিলেই ত হয়? কেহ কেহ বলিলেন, 
ভগবান্‌ নিদ্রিত অবস্থার হৃদয়ে আছেন, তীহাকে অমন: করিয়! জাগাইলে 
তিনি ক্রোধ করিবেন, এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্ত হইবে না 
কাজেই লোক সব না খাইয়| মরিয়! যাইবে । আবার কেহ কেহ বলিতে 
লাগিল, নিমাইপপ্ডিত আগে ভাল ছিল, এখন আবার নুতন মত 
চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক বলিতে লাগিল যে, নদীয় 
নগরে অন্ত মত আর চালাইতে হয় না; বিশেষতঃ মুসলমান রাজা, তাহার! 
এ কথ। শুনিলে গ্রাম লুট করিবে। তাহাতে কেহ কেহ বলিল, এত 
গগুগোলের প্রয়োঙ্জন কি? সকলে মিলিয়! এই মাতালগুলির ঘরদ্বার 
ভাঙগিয়। গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্তব্য । আর একজন বলিল, চল কল্যই 
কাজির কাছে যাইয়া বেটাদ্দের জন্দ করা যাউক। একজন পরমপপ্জিত 
ও পরমজ্ঞানী বলিলেন,-যেখানেই গোপন, সেইথানেই জানিবে অপরাধ । 
যখন ইহার! ঘার রুদ্ধ করিয়। গোপনে এই সকল কাজ করিতেছে, তখন 
ইহার! নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে । যদি ইহাদের সদ্দভিপ্রায় থাকিবে, 
তবে ' গোপন করিবে কেন? কেহ বলিল, ইহারা মগ্তপায়ী তান্ত্রিক, 
মন্ত মাংস ও স্ত্রীলোক লই! নানাবিধ কুকর্ম করে, আর জাতি যাইবার 
ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুগুভাবে করিয়! থাকে। 

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্জের জাল! সহা করিতে ন। পারিয়! কাজির 
কাছে গিষ়। নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মন্ত্র এই বে, নিমাই 
পঞ্ডিত কত্তকগুলি সঙ্গী লইয়! হিন্দুধদ্্ নষ্ট কারতেছে। ইহার! প্রথমতঃ 
উচ্চৈঃযর়ে হরি” বজিয়। ডাকে । ইহাতে যে শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে নিত্রিত 


বাদস। নিমাইকে ধরিষে এইরূপ জনরব ১৪৫ 


আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন আর জাগিলেই তাহার রাগ হইবে, এবং 
তাহার রাগ হইলেই দেশের সর্বনাশ, লোকে পা অব, হা জন্্* করিয়া 
মারা যাইবে । কাঁজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্ডন বন্ধ করিয়া দিষেন। 

মাঘ মাসে কীর্তন আয়ম্ত হয়, ফাল্গুন মাসে গ্রক্কত গ্রন্তাযে বীর্তন 
হইতেছিল। চৈজ্র মাসের শেষে এই কীর্ন লইয়। সমণ্ড গৌড়দেশবাসী 
চর্চা করিতে লাগিলেন । ক্রমেই নিমাইয়ের ছল প্রবল হইতে লাগিল। 
ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে গ্রাবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই 
কীর্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কুলোকে জনরব তুলিল বে 
গৌড়ের বাদস! হোসেন সা, নিমাই পণ্ডিত ও তাহার পার্ধদগণকে 
ধরিবার জন্ত সসৈন্ে নৌকাপথে একজন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর 
এই কথ! অনেকে বিশ্বাসও করিল। ক্রমে জনরন পরি্কটিত ও পরিবর্ধিত 
হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন-টসন্ত গজ। বাজিয়া। নিমাই 
পণ্ডিত ও তাহার অনুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে । এই কথা লইয়া 
সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ এই কথ! 
শুনিলেন, কেচ কেহ ভয়ও পাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, “সংকীর্তন 
ঘরে বসিয়া আপন! আপনিই করা ভাল। শতশত জন জুটিয়া লোকের 
বিরক্কিভাজন হয়! সংকীর্ভন করার প্রয়োজন কি ?* 

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেন্ধি। 
নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন, বাহিরে আসিয়! তখন সহচরগণ 
সঙ্গে বৈকালে নগর ভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া! থাফেন। 
নিমাইয়ের বয়স তখন তেইশ বৎসর, কূপ আরও প্রশ্দুটিত হইয়াছে । তিনি 
পট্টবন্থ অথব! অতি হুস্ম কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। 
সর্বাজ চনে লিপ, মৃথে তাঘুল। নির্ধল আনন্বময় হৃথ প্রেছে 
'উলটল করিতেতেছে। ভাল লোকের সহিত দেখা হইলে ছ একাটি কথ! 


১৪৬ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


বলেন, মন্দ লোক দেখিলে দুরে দূরে থাকেন । তবু কেহ কেহ তাহাকে 
কখন কখন বিরক্তও করে । একদিন একজন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “পণ্ডিত ! ভূমি যে শ্থচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ? 
তুমি কি গুন নাই ? যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতেছে যে, 
ববনসৈম্ত আগতগ্রায়। আর তাহার আঅগ্রে তোমাকেই ধরিবে | ভুমি 
বুদ্ধিমান, তোমার কর্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়! দুরদেশে পরিবার লইয়া 
পলায়ন করা ।” যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথ! 
বলিলেন, তাহার উদ্দেশ্য নিমাইয়ের উপকার করা নয়, ত্তাাকে একটু 
ভয় দেখান মান । নিমাই যে এত ভয়ের কথ শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া 
বেড়াইতেছেন, ইছা! দেখিয়া! কোন কোন ছুষ্ট লোকে ঈর্ধান্থিত হইয়া 
যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেইরূপ কথা বলিত। 

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়! অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
“ই মহাশয়! আমাকে ধরিতে আসিতেছে, একথা আমিও শুনিয়াছি । 
কিন্তু পলায়ন করিয়! কোথায় ধাইব 1 সমস্ত দেশই ত রাজার। আর 
পলইব বা কেন? দ্ধেখুন মহাশয়! অতি অল্প বয়সে আমি পাঠ সমাপ্ত 
করিরাছি। এই নবদ্বীপে আমাকে কেহ লিজ্ঞানাও করে ন। বদি রাজ। 
আমাকে লইয়। যান তাহা! হঈলে আমার নাম জগত্ময় প্রচার হইবে, আর 
তাহ! হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাহার কাছে পরিচয় দিব। 
রাজ। সম্মান করিলে, আপনারাও তখন আমাকে সন্মান করিবেন |” 

অধ্যাপক বলিলেন, “তৃমি বল কি 1? রা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের 
কি ধার ধারে ? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া! লইয়া যাইবে, এবং 
একট অনর্থ করিবে । আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, তৃমি 
এখনি পালাও ।” | 

নিমাই বলিলেন, “রাজ! গৌড় হইতে সৈশ্থ পাঠাইয়া আমাকে লইয়া? 


বাদসা নিমাইকে ধরিবে এইযকপ জনরব ১৪৭ 


ধাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?” অধ্যাপক নিমাইকে তর 
দেখাইতে ন! পারিয়। বিরক্ক হইয়া! ইহাই বলিতে বলিতে চলিম্া গেলেন, 
প্দেখ। বাবে, আগে সৈম্তগুলো আন্গক, তখন কত অহস্কার বুঝা! বাইবে।” 
যখন ভাল-লোকে এই তয়ের কথ। উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প অল্প 
হাম্ত করেন, কিছুর উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ যে তার 
নিকটে যাইয়! কথ। কাটাকাটি করে, ভক্ত কি অভুক্ত, কাহারও এরূপ 
সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রাবাস গ্রভৃতি নিমাইয়ের নিজ জনেরা 
মনে মনে ভয় পাইলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


কলিঘোর তিমির গরাসিল ব্রিজগত 
ধরম করম গেল দূর 
অসাধনে চিন্তাযাণি বিধি মিলারল জানি 
গোরা বড় গপ্লার ঠাকুর ।--বাহুদেষ খোষ। 


বৈশাখের শেষে কি জ্য্ঠের প্রথমে, এক বস বেলা ছুই প্রহরের 
পূর্বে, বাস তাহার ঠাকুরঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া, তাহার তজনীর বন্ধ 
শ্রীন্সিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন । এমন সময়ে কে আসিয়া ঠাকুর খবরের 
পিড়ায় উঠিয়া, তাহার দ্বারে আঘ।ত করিয়! বলিল, “ই্রবাস! সত্ত বার 
খোল।” শ্রীবাদ একটু বিরক্ত হইয়। লিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ভুমি?” 
তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, “তুমি ধাহাকে ধ্যান করিতেছে ।” 
এই কথা শুনিয়। প্রবাদ কতক বিরক্ত, কতক কৌতূহলী হইয়া ঘার 
উদঘাটিন করিয়। দেখেন যে--নিমাই পণ্ডিত । তখন নিমাই পঞ্গুত, ঠাকুর 


১৪৮ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্লুখট্রায় যে শালগ্রায় ছিলেন, তাহা! একপাশে 
সরাইয়। আপনি উহার উপর বসিলেন । নিমাইপগ্ডিতকে দেখিয়া, শ্রীবা 
একেবারে স্ুস্ভিত হুইয়। গেলেন । কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাই- 
পণ্ডিত বদিও সর্ধ্ব অবয়বে ঠিক নিমাইপপ্ডিতই আছেন বটে, কিন্ধু তাহার 
সর্বাঙ্ধ দিয়। এত তেজ বাছির হইতেছে যে, উহ! হুর্ধযের তেজকে খর্ব 
করিতেছে । শ্রীবাস স্তস্তিত! কোন কথ। কহিতে পারিলেন ন|/। তখন 
নিমাইিপগ্ডিত বলিলেন, শ্প্রীবাস! আমি আগিয়াছি। তুমি আমাকে 
অভিষেক কর।” 

নিমাইকে দেখিয়া, এই “আমি” যে শ্রীভগবান্‌ শ্রীবাস তাহাই 
বুঝিলেন। ্রীবাসের অবস্থ। এখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা! বরুন। শাবান 
দেখিতেছেন যে, তাহার সম্মুখে শ্রাভগবান্‌। শ্রঃভগবান্‌ খাহার সক্ষুখে 
তাহার সর্ববার্থ সিদ্ধ হইয়াছে এবং সুদ্দায় বাসন! পর্ণ হইয়াছে। সমুদয় 
বাসন! পুরণ হইলে, সে হতভাগ্যের মরণ বচন সমান হইয়া যায়। এইজন্য 
জীবের মঙ্গল কামন! করিয়া, শ্রভগবান্‌ জীবের নিকট ছল্পভ হইয় 
আছেন। আর যদি কখন দর্শন দেন, তবে জীবগণ যাহাতে তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে হৃদয়জ্ম করিতে না! পারে, তাহার উপায় করিয়! দিয়াছেন । 

এ বিষনণ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বড় শোকের কথা 
গুনিলে প্রথমে লোকে উহা! হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে 
ধারণ। করিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মরণ সম্ভব, এবং অধিক পরিমাণে 
পারিলে, দে তখনই মৃচ্চি হইয়! পড়ে । শুনিবামাত্র লোকে উহা হৃদয়ে 
ধারণ। করিতে পারে না, তাহার অনেক কারণও আছে। প্রথমতঃ 
গুনিবামাত্র অনেক পরিমাণে সংজ্ঞ। লোপ পায়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র 
অবিশ্বাসের সি হয়, অর্থাৎ ঘটন! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। 

হেমন+ লোকে বদি শ্রবণ করে যে তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তবে 


অভিষেকের আয়োজন ১৪৯ 


সে অনেক সময় ভাবে ইহা মিথ্যা কথ! । অধিক আনন্দের উদয় হইলেও 
(খর গ্রীভগবর্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন হইতেই পারে ন1) 
ঠিক এরূপ অবস্থাই হয়। ইহাতে কাহার মৃত্যু, না হয় মৃর্ছা, ন। হয 
কিয়ৎ পরিমাণে সংজ্ঞ। লোপ হয়। বাদ যখন মনে বুঝলেন বে, 
প্রভগবান্‌ সম্মুখে, তখন আননে। তাহার অনেকট! সংজ্ঞা লু হইল। 
আবার বিছ্যুতের স্তায় তাহার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রঝারের নান! তরঙ্গ উঠিতে 
লাগিল। ভাবিতেছেন, *শ্রীভগবাম? একি সম্ভব? কখনট ন|। এ 
আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।” আবার ভাবিতেছেন, “এই যে সম্মুখে, ইনি 
কে? আর আমিই বকে? আমিকি প্রবাস? ইনি কি সেই ইন্ভির 
ও মনের” অগোচর ধন? এট যে সন্দেহ ইহ! জীবমান্ের নজ্জাগত 
হইয়া রহিয়াছে । ইহা পরম-উপকারী ধন, ইছাতেই জীব প্রীগুগবান্কে 
আম্বাদ করিবার অবকাশ পায়। নীল-ককাচে বেরূপ সুর্ধাদরশন আবরতাধীন 
হয়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রভগবানের তেজ লঘু করিয়া! তাহাকে ভ্বীবের 
দর্শন সম্ভব করে। অতএব ধাহার অবিশ্বাস আছে, তিনি অভাগাবান 
নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রভগবান্‌ তাহাদিগকে অবিশ্বাম 
দ্লিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুটি প্রোথিত কর! ও উত্তোলন কর! 
সহজ, তেমনি যাহাদের শীঞ্জ বিশ্বাম হয়। তাহাদের সেইরূপ গীষ 
বিশ্বাস যায় । এ সমুদার রহন্তের তাৎপর্য পাঠক কষে হৃদয় 
করিতে পারিবেন । 

ভ্রীবাস এইরূপে ভাব-তরঙ্গে হাবুডুবু খাটতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা: 
অধিক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হটল না। যেহেতু তাহার প্রতি অভিষেকের 
আন্ত! হইয়াছে, আর ঈগ্র সেই আজ্ঞ। পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার 
করিফা নিজ সহোদরগণকে, বাড়ীর মহিলাগণজে ও দাসন্মাসীফিগকে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন ৷ তাঁহার! ভিজে বাস বলিলেন, ভীতগবান্‌ 


১৫০ ভীঅমিয়-মিমাই চরিত 


আসিয়াছেন, তাঁহাকে অভিবেক করিতে হইবে । তোমরা শীত নৃতন 
কললী ক্রয় করিয়া, একশত ঘট গঞঙ্জাজল লইয়া আইস।” ইহ! শুনিয় 
বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়! গঙ্গায় জল আনিতে ছুটিলেন। 
নিমাই বিষুঃখট্রায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করযোড়ে তাহার অগ্রে 
'দণ্ডায়মান রহিলেন। 
ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি ছু একটি ভক্ত সংবাদ পাইর। দৌড়িয়া 
আসিলেন। আর গঙ্গাজলপূর্ণ একশত ঘট শ্রীবামের আঙ্গিনায় ক্রমে সারি 
সারি রাখা হইল । শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ কিবপে জল বহিয়া 
আনিতেছেন, তাহা প্রেমর্াসের অন্থবাদ্দিত চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বণিত 
হইয়াছে, বথা-_- 
“গোৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে। 
কছিতে আনন্দ ধার! বহে নেজ দিয়ে ॥ 
খসিয়ে পড়য়ে বেণী তাহ! ন! স্বরে । 
কপোল রোমাঞ্চ গান কম্প ভাব ভরে ॥” 
শ্রীবাসের পরিবার ও বন্ধুবান্ধুবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থ।টী হঠাৎ 
আসিয়াছিল এন্সপ নহে। এরূপ একট কিছু হইবে তাহ! তাহার। পূর্ববাবধি 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাহার! শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গ গুণে প্রেম” 
হিল্লেলে ভাসিতেছিলেন ৷ শ্রীভগবান্‌ যে অতি প্রিয়জন এবং তিনি যে 
অতি নিকটে, এমনকি আগত প্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত । 
শ্রনিমাই সেই ভগবান্‌ কিন1, সকলে ইহা! মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। 
এইরূপ অবস্থায় সকলে শুনিলেন যে শ্রীভগবান্‌ আসির়াছেন, এবং তিনি 
আর কেছ নহেন--প্রীনিমাই ; নকলে মনে মনে বাছা ইচ্ছ। করিয়াছিলেন 
সম্পূর্ণভাবে তাহাই হইল । | 
ঠ্যে্ঠ মাসের প্রথম, হই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে প্রভূ 


অভিষেক ও বিফুখটায় উপবেশন ১৫১ 


প্রশস্ত পিড়ির উপরে বসিলেন ও তাহার মন্তকে শত শত ফলস জল 
ঢাল! হইল ॥ বাহার ধাহার! উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের হত 
হইয়াছেন । কাহারও বাহাজান নাই। বিনি পারিতেছেন, তিনিই জলে 
কলসী লইয়। মহাপ্রভুর মন্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ ধুয়া বে 
জল বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহার অঙ্গের তেজ মিশি। গিস্াছে। 
সেই জগ আজিনামর হইয়া সোণ।র জলের স্তায় ঝলমল করিতেছে । অতি 
পৃন্ক ও শুভ্র বস্ত্র বারা তাহার অন্ধ মাজ্জিত হইল। তাহাতে এ বগ্ধে 
'করণকণ! লাগিয়া উহ। কিজ্খাপের স্তায় বলমল করিতে লাগিল । ভাঙার 
পর তাহাকে শুষ্ক ও শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়। আবার ঠাকুর-ঘরে আন হইল। 

ঠাকুরশ্যরে আমিয়! তিনি পুনরার বিফুথট্ায় বসিলেন। ঠাকুরস্তর 
বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করাইয়া বিফুখটায় বসিলেন, 
আর ভক্তগণ কেহ পড়ায়, কেহ বা! আঙিনার দীড়াইয়! রহিলেন। সফলেই 
দেখিতে লাগিলেন যে, সেই ঘর তেজো ময় হইয়া গিয়াছে এবং (সেই ঘরের 
বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়! তেজ বাহির হইতেছে। বখ1,--কবিকর্ণপুহ 
লিখিত চৈতচ্ছচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে- 

পআপ্রাপ্যাবসরমমূষা বেশ মধ্যে । 
তেজোভিরহিরপি সন্ধিভিব্যতেছি 8৫৪1* 

সেই তেজের কত শক্তি তাহ! ইছাতেই বুঝ! যাইতেছে বে, জোট 
মাসের ছুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহ! খর্ব করিয়াছিল । একটু পরে, 
ধাহার! বাছিরে ছিলেন, তাহার! এ গৃছের মধ্য হইতে মুহমুছ সুরলী-ধবনি 
শুনিতে লাগিলেন, এবং বাহির হইতে এই নুধ! পান করিতে করিতে সুখে 
একেবারে জড়বৎ হইলেন । এমন সবয় গৃহাতান্তর হইতে গসিষাই 
“বাস বলিয়া ভাকিলেন। নিমাই ইহার পূর্বে ভ্রীবাসকে কখনও এরা 
বরে নাম ধরিয়! ডাকেন নাই। 


১৩ 


১৫২ ভ্ীঅহির়-নিষাই-চরিত 


শ্বাস ঘরে গ্রবেশ করিলে নিমাই বলিতেছেন, বাস! তোমার 
গৃছে আমার স্থান কর; আমি তোমার গৃহে বাইব ” এই আজ্ঞা! শুনিয়। 
সকলে মহাব্যন্ত হইলেন। শ্রীবাস ্গদ্দাধরকে বলিলেন, “ভূমি বিজু 
আমায় ঘরে লইয়া আইস।” নিমাই খট্ট। হইতে নামিয়! অঙ্ট আসনে 
বসিলেন, আর সেই খষ্ট। শ্রীবাসের ঘরে লইয় বাঁওয়া! হইল। 
শ্রীবাসের ভ্রাতাগণ সেই গৃছের ভিতর চীদ্োয়। খাটাইলেন, ও সেই 
খষ্টার উপর হুগ্ধফেননিভ শধ্যা পাতিলেন। আর ধরে হুধ্যতেজ ন| যাইতে 
পারে এইজন্ ছ্বারে পর্দা। দিলেন। 
তখন শনিমাই দেহগৃহ হইতে শ্রবাসের শয়নগৃছে গমন করিলেন। 
ভত্তগণ দেখিলেন, গ্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেছিত হইয়া রহিয়াছেন। 
এমন কি, সেই তেজে জ্যৈষ্ঠের মধ্যা হ-হূর্য্যতেজও লঘু হইয়া গেল। বা, 
স্টৈতন্চর়িত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে-- 
“গৌয়াত্রথ গৃহং আ্রজন্‌ বিরেজে 
তেজোতভির্লঘু তিরয়ন্‌ বিবন্বদৌজঃ। 
শম্পানাং শত শতকোটিকোটিবৎ স 
প্রোম্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকান্তি 8৫৭ ॥ 
প্রতু শ্রীবাসের শয়নঘরে খষ্ট।য় বিলে, পরম তেজে গৃহ আলোকিত 
ছইল। বোধ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্তমাংস গঠিত নয়, স্বর্ণ 
বর্ণের তেজে গঠিত । লে তেজ বদিও শৃধ্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, তবু 
উ₹। শীতল, আর উহা! নয়নানন! | উহার পানে চাহিলে, চক্ষু না বলসিয়! 
হ্রং লীতল-আনন্দ-বায়িতে ভূবিয়। যায়। 
তখন গঞ্গাধর শ্রনিমাইয়ের সর্ববাজ ফুলে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। 
ফুলের অুরীয় খাঁধিয়া আঙ্গুলে, বাল! তাড় ও বান্ু9খাধিয়! বাহুছয়ে এবং 
সাল! গ্াথিয়! গলদেশে দিলেন। আর মাথায় চূড়া বাদি! উহাতে ফুলের 


শ্রীভগবানের পরি ১৫৩ 


মাল! বেড়িয়া দিলেন । তারপর সর্ববাজজে চন্দন, অপুর, কর্পর ও ফেশর 
লেপিয়! দিলেন । কেহ চামর ব্যঙ্জন, কেহ করযোড়ে স্ব, কেহ আনলে 
গড়াগড়ি, কেহ বা নিমাইয়ের মৃখচন্জর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শ্রীতগবানৃকে প্রিয়-বস্ত বলিয়া! ভজন কর! বায়, আর সর্বশভিসম্পর 
ব্াস্গ পুরুষ বলিয়াও অনুভব কর! যাইতে পারে। গীতায় লিখিত আছে, 
শ্রীতগবান্‌কে যিনি যেরূপ ভঙগন করেন, শ্রতগবান্‌ তাহাকে সেইয়প ভজন 
করিয়] থাকেন । ভূমি তাহাকে শক্তিসম্পন্ন দাত বলি! ভজন কর, 
তিনি শঙ্খ চক্র গ্রভৃতি হস্তে করিয়। বর দিতে আসিবেন ; নিজস্জন 
বলিয়! জন কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া, তোষারই মত হইয়া 
আসিবেন ; ঢাল কি তরবারী লইয়৷ স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ বায় না। 
আবার যে নিজ-জন সেও স্বার্থের নিমিত্ত তজন করে ন1। 

মনে ভাবুন, চিরবিরহিণী সতী রমণীর নিকট তাহার অশরণ ও হারাণ 
স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি ত!হায় স্বামীকে একথ। হলেন, “ছে 
নাথ! টীক। কই, বসন কই, ভূষণ কই?” তবে তিনি কি করেন-্্না, 
গ্রীষ্মকাল হইলে বায়ু ব্জন করেন, এবং বদ্ধ করিয়া তাহাকে ভোজন 
করান ও শরন করাইর! পদসেব। করেন। গদাধর প্রভৃতি প্রীতগবান্কে 
সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন। 

কেহ হয়ত বলিবেন, ভীভগবান্কে এরূপ তৃচ্ছ সেবা ফেনা হতে 
তান্ুল দেওয়া, গলায় মাল! পরান, শ্রতগবানের সঙ্গে এরপ বালফের খেলা 
কেন? কিন্ত বিবেচন! করুন, তিনি বছিও ভগবান্‌, কিন্ত বাহার সে 
করে, তাহারা ত জীব? মন্ধুত্যের বাচ| সাধ্য মন্্দ্বা দেই সেষ! করিতে 
পারে নই নয়। বদি প্রন্ভগবান্‌ কোন পক্ষীকে দর্শন দেন আর তাহাকে 
সেব। কাঁবতে সেই পক্ষীর ইচ্ছা। ৪র, তবে সে ঠে/টে করির! কীড়। আনির। 
ভাা* শবঙ্নে অর্পণ করিবে। খন্্ষ্যে তাখুল ও ফুলের নালা বাতীত 


১৫৪ ভ্ীঅমিয়”নিষাই-চন্ধিত 


খর কি দিবে? বঙ্গি বল শ্রীকগবানের সেবা কর কেন, তাহার অভাব 
কি? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে স্ত্রী কি তাহার সেবা করেন না? প্রিয় 
জনকে লেব1 করায় মহা! আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগবান্‌, সর্ধশত্ধি- 
সম্পন্ন হইলেও, ভক্তের সেব। সঃ থাকেন, আর তক্তগণও তাহাকে সেবা 
করিয়। থাকেন। 

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরুপে শ্রঃভগবান্কে সেবা করিতেছেন। 
তখন নিমাই বলিলেন, “আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ ? আমি সেই, 
ধিনি তোমাদের হাদয়ে বাস করেন। আমি ভীবের ছুঃখ নিবারণের 
নিষিত্ত আলিয়াছি। আমি এবার দণ্ড না করিয়া, শুধু প্রেম ও ভক্তি 
দান করিয়া, সকলের ছঃখ দূর করিব,--তোমরা কোন তয় করিও ন। 
সবন-রাজ! তোমারিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না ।” 

তখন শ্রীবাস, যদিও জড়বৎ হইয়াছেন, তবুও কষ্টে স্ুষ্টে বলিঙ্গেন, 
প্তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তৃমি দয়াময় বলির 
সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্ত তোমার যে এত দর! পূর্ববে তাহা! জানিতাম 
না” শ্রীনিমাই বলিতেছেন, প্য্দি আমি যবন রাজার কাছে বাই, তবে 
তাঙাকে দণ্ড করিব না, তাহার হৃদয় দ্রব করাইয়। তাহাকে শোধন করাইৰ ; 
--কিরূপে তাহা দেখাইতেছি।” এই কথ বলিয়! প্রীনিমাই, “নারায় লী” 
বলিয়। ডাক দিলেন । নারারনী, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্তা, বয়ঃক্রম মোঁটে চারি 
বৎসর । নারায়ণী ঘরে আসিল । সে আদিলে প্রভু তাহাকে বলিলেন, 
“নারায়ণী, আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক ৷” এই কথা বলিবামাতর, 
সেই চারি বৎসরের কন্ত!, হা! কৃষ্ণ” বলির! প্রেমে মৃদ্ভিকায় চলিয়া 
পড়িয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া! রোদন করিতে লাগিল । তখন শ্রীনিমাই উফ 
সিরা বলিতেছেন, “আমি বাজায় নিকট গষন করিলে তাহারও এই ছশা। 
হইবে । কিন্ত তাহার এ ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দেরী আছে।” 


ৃ 


স্্ীলোকদিগের প্রার্থন ১৫৫ 


যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, ইহাতে সেখানে বাহার 
ছিলেন, সকলেই একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন। তীহার! কে 
কোথায় কি করিতেছেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন লা । কখন 
দ্র ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন | নিমাইয়ের এই দিনকার 
প্রকাশ অল্পক্ষণ ছিল। এ গ্রকাশের উদ্দেন্ত কেবল প্রবাস গ্াডৃতি কয়েক 
জন অতি মন্্-তক্তকে অভয় প্রান করা, আর কিছুই নহে। মে দিহল 
অধিক কথাও হয় নাই। 

নিমাই বখন শ্বাসের সহিত কথ! কহিতেছেন, গদ।ধয় তখন মুহমূণ্থ 
শ্রীঅঙজে চন্দন লেপন করিতেছেন । শ্রীঅন্ৈত যে বলিয়াছিলেন, “নিমাই 
কেমন বালক অল্পদিনে জানিতে পারিবে১”--সে কথ! গদাধরের তখন মনে 
পড়িল। কিস্তৃতিনি কোন কথা ন! বলিয়! নিমাইকে সেবা করিতেছেন। 
এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মাঞ্িনী ও তীহার তিন জ্রাতার তিন স্ত্রী, এই 
চারিজনে হ্বারে আসিয়। দীড়াইলেন। সমন্ত খবর জালে কারয়। নিষাই 
গৃহাভাস্তরে বিঝুখটায় বসিয়া আছেন । দ্বারে পর্দা, পিড়ার এ চারিজন 
রমনী ঈড়াইয়া, তাহার মধ্যে তিনজন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে 
কখন আদিতেন না । 

তাহারা স্ত্রীলোক বলিয়! ভয়ে খরের মধ্যে বাইতে পারিহেছেন না 
অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রভগবান্‌ বলিয়া! তীছার। উপারধীন হইয়া 
তখন শ্রীবাসের সর্বকনিষ্ঠ প্রীকান্তকে "অতি কাতর” হইয়! বলিতেছেন, 
প্তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর। জামর। 
স্ত্রীলোক বলিয়! কি তাহার চরণ দর্শন পাব না?” শ্রীকান্ত ইহার কি 
উত্তর দ্বিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শিড়। হইতে কাতরধ্যনি লক্ষা 
করিয়৷ নিমাই বিঞুট্রায় বলিয়া! বলিতেছেন, “বাহার আমাকে দর্শন 
করিবার নিমিত ব্যাকুল হইয়। পিঁড়ায় দাড়াইয়া! আছেন, তাহার! ববজছক্ছে 


১৫৬ প্রীজমিয়*নিমাই-চরিত 


'াসিতে পারেন,--আসিয়। দর্শন করুন।” এই আজ্ঞা পাইয়। সেই 
কুলবতীগণ ব্যগ্র হয়! ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । হর্য, লজ্জা, তয় 
প্রস্ৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভৃত ও অভিভূত হইয়া, তীহারা মত্তক 
উঠাইলেন এবং অর্ধ অবণুঠন হইতে শ্রীনিমাইয়ের চন্্রবদন দর্শন করিতে 
লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়! ভক্তিতে গদগদ হইলেন ও ভূমিতে লু্টিত 
হইয় শ্রীচরণগ্রান্তে পতিত হইলেন । তখন শ্রীনিমাই কৃপার্ত হই 
তীছাদের বেণী ও সুবর্পালঙ্কারভূষিত মন্তকে শ্রীপাদপন স্পর্শ করিয়া, এই 
বলির়। আশীর্বাদ করিলেন, “তোমান্দের চিত্ত আমাতে হউক ।” বথ৷ 
€চতস্তচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে-_ 


আবিষ্ত গ্রকটিত সৎ গ্রকাশ রম্াং 

তং দৃষ্টা মুদমতুলা মনভৃতপূর্ববাং । 
সংগ্রাপুূঁবি চ নিপেতুরাস্ততোষ! 
স্তৎপাদাঘুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ 1৭২॥ 
চিত! ভবতঃ সদেত্যতীক্ষ মুক্ত 
সর্ববানাং শিরসি পদারবিদ্দ বুগ্ং । 
কারুণ্যামৃত রস সেচনাতি সান্ত্রঃ 
শ্রীগৌরঃ পরমগ্ডণাঘুধির্বাধত্ত ॥৭৩। 


ইহার অর্থ এই-_ 

অনন্তর তাহারা প্রবেশপূর্ব্বক প্রকটিত সৎ প্রকাশ দ্বার! রম্যুষ্তি 
গৌরচন্্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব হর্য লাভ করিলেন এবং 
পরিতোষ প্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিনো প্রপন্প হুইয়৷ ভূমিতে, পতিত 
হুইয় প্রণাষ করিলেন । ৭২ ॥ 

অনন্তর “তোমক্বা সকলে মত পরায়ণা! হও” এই বলির! মহাগুপনিধি 


“আমি এখন যাই পরে আদিব” ১৫৭ 


শ্রগৌরাঙগ এ সকল স্বীগণের প্রতি কারথ্যায়তরস সেচন করতঃ আগ্রচিতত 
হইয়! তাহাদের মত্যকে পাদপল্স সমর্পণ করিলেন । ৭৩ ॥ 

নিমাইঠাদ পরমুন্দর নবীন-পুরুষ । তিনি কুলবতীগণকে বলিলেন, 
“তোমাদের চিত্ত আমাতে হুউক।” ইহা বলিতে তিনি কুষ্টিত হইলেন 
না। কুলবতীগণও ইহ! শুনিয়া কুষ্টিত হইলেন না, তাহাদের স্বাহিগণ্ 
শুনিয়া! ক্রোধ করিলেন না । কারণ, যাহার সহিতই যেরূপ সন্বদ্ধ হউক না 
কেন, শ্রীভগবানের সছিত বত নিকট সম্বন্ধ) অত আর কাহারও সহিত নয 

একটু পরে শ্রীনিমাইচাদ বিষ হইতে “আমি এখন বাই, উপযুক্ত 
সময়ে আবার আলিব” বলিয়া উঠিলেন ও হৃত্কার করিয়া যৃচ্ছিত হইয়! 
সত্িকায় পড়িরা গেলেন। তখন হাহাকার করিয়। সকলে তীহাকে 
ধরিলেন। তীহার! দেখেন যে, জীবনের চি্ষমান্ত্র নাই । অনেক চেষ্টায় 
নিমাই চেতন পাইলেন। তখন তিনি ঠিক নিমাই পর্ডিত, অজ মছুদ্যের 
মত, সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়! নিমাই ভীবাসকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন, “পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে আনিলাম 1 আহি 
কি নিদ্র। গিয়াছিলাম ? আমি যেন কি ত্তপ্প দেখিতেছিলাম ? পরি 
কৃপা করিয়া! বল, আমি ত কোন চীঞ্চলা করি নাই 1” শ্রীাস, ভীয়াম ও 
গদাধর মৃখ চাওয়াশচাওয়ি করিতে লাগিগেন ; আয় সকলে বলিলেন, “নাঃ 
কিছু চাঞ্চল্য কর নাই ।” নিমাই তখন ধীরে ধীরে গৃছে গষন করিলেন । 

পূর্ব্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তীহার জননীকে বলিয়াছিলেন, 
“আমি এখন বাই পরে আমিব 1” আজ আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, 
“আমি বাই, পরে আবার আসিব 1” এই যে, “আমি বাই” বলিলেন ইনি 
কে? একথ| পরে বিচার কর! যাইবে ! 

প্রবাসের বাড়ী আননময় হইল। পরছিন প্রানে নিমাইকে আবার 
সকলে ঘেখিলেন, কিন্ত তখন নিমাই একজন হযুষ্য বাতীত আর কিছুই 


১৫৮ শঅমিয়-নিমাই-রিত 


নয়,-তবে অতি মিষ্ট ও পরমতক্ত | যে নিমাই পূর্ববদিন যুবতী স্ালোকের 
মন্তকে গ্রপাদ দিয়! বলিয়াছিলেন, তোমাদের চিত্ত, আমাতে হউক” 
পরদিন তিনি দস্তে তৃণ করিয়া “হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসন! 
হইতে উদ্ধার কর” বলিষা! রোদন করিতেছেন । কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব 
দেখিয়। জবান ও তাহার সঙ্গীগণ কেছ ভুলিলেন না; তাহারা, শ্রীভগবান্‌ 
আসিয়াছেন জানিরা, সমস্ত জগৎ সুখময় দেখিতে লাগিলেন । 

মুরারির কথ! পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহার সহিত নানামত 
বিতগ্ডা করিয়৷ আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত দ্গিপ্ধ, জীবের হিতকা রী, 
সর্বজনপ্রিয় ও পরম পণ্ডিত। তিনি এখন নিমাইয়ের নিতান্ত অঙ্গগত 
হইঘ়াছেন। মুরারি হইতেই আমর নিমাইয়ের আদিলীল জানিতে 
পারিয়াছি। নিয়ে যে কথাগুলি বলিতেছি ইহ সমুদধায় মুরারির নিজের 
কথ।, তিনি নিজে যাহ! শ্ঘচক্ষে দেখিয়! বলিয়াছেন তাহাই পিখিতেছি। 

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান ঠসন্ত আসিতেছে । সুতরাং শ্রীভগবান 
মুরারিকে আশ্বাস দেওয়। কর্তব্য ভাবিলেন। নিমাইয়ের দেহ তখন 
কাচের ব্বরূপ হইয়াছে । কাচ-পাত্রে যে দ্রব্য রাখ, উহা সেই দ্রব্যের বর্ণ 
ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ মুহুমু'্ছ নানা আকার ধারণ 
করিতেছে । এ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীতগবানের । যে দেহে শ্রীভগবান্‌ বিরাজ 
করেন, তাছাতে ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের 
দেহে অংশের প্রকাশ পাইতে কোন বাঁধ! হইতে পারে না। যখন ব্রচ্গার 
স্তব গুনিলেন, তখন নিমাইয়ের ব্রহ্মার ভাব হইল এবং ব্রহ্গা হইয়। তিনি 
ভূতলে শ্রীকঞ্চকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । শিবের কথা শুনিয়া! তাহার 
শিবের ভাব হুইল, মুখ-বাস্ত প্রভৃতি শিবের যত তাব সমস্তই তাহার দেহে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিবস শ্বাসের বাটিতে বরাহ আবতারের, 
একটি ক্লোক শুনিয়। নিমাই হস্কার করিয়] ভ্রুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন: 


সর 
ঙগ 


নিমাইয়ের বরাহ আবেশ ১৫৯ 


করিলেন । মুরারি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্ত নিমাই তাহাকে লক্ষ ন। 
করিয়া দেবগৃছে প্রবেশ করিলেন । মূরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃঙের 
দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। নিমাই খবর হইতে 
বলিতে লাগিলেন, “একি | এ যে প্রকাণ্ড পর্বতাকার শূকর? ইনি যে বড় 
বলবান দেখিতেছি; ইনি যে দস্তাগ্রে পৃথিবী ধরিগ্রাছেন; ইনি যে 
বিশাল দত্ত হারা! আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়! ব্যথ! দিতেছেন।” ইছাই 
বলিয়! নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হন হইতে অব্যাহতি পাবার 
নিমিত্ত পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুই একপদ পম্চাৎ বাইতেই 
বরাছ যেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন 
হইয়! ভূমিতে হস্ত ও পদে বরাহের সায় হাটিতে লাগিলেন । হাটিতে 
হাটিতে সম্মুখে একটি বুহৎ পিতলের জঙ্পাত্র ছিল তাহ! দত্তের ধারা 
ধরিয়। দূরে নিক্ষেপ করিলেন । 

মুরারী নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বর়াছ-আকার, কতক 
মনুষ্য-আকার। তিনি জড়বৎ হয়] দাড়াইয়। থাকিলেন। সেই বরা" 
আকার তখন ভীবণ হৃষ্কার করিতে লাগিলেন) তাহার পর সেই 
নর-বরাহ্‌ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়! বলিতেছেন, “আমি জীবকে তত্তি ও ধর 
শিখাইতে আসিয়াছি। তুমি তয় কন্রিও ন!। তুমি আমার স্বাভাবিক 
রূপ বর্ণনা! কর।” 

মুরারি কথ! কহিতে পারিলেন ন॥ তখনি পূর্বাকার হখ! মনে 
পড়িল। সেই পঞ্চমবর্ষের নিমাই তাহাকে কি উপদেশ দিদ্বানিলেন এবং 
সেই অবধি এপর্যন্ত ত(হার সমুদ্রা় লীল! একেবারে তাহার মনে উদ্দিত 
হইল । তখন তিনি বুঝিলেন বে, খিনি ত।হার সম্মুখে তিনি আয নিষাই 
নাই, তিনি প্রতগবান্‌। কিন্ত মুরারি তাহার তয়ন্র মুর্তি দেখি ও 
বিশাল হস্কার গুনির। স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহছিতে 


১৬০ শ্রীজমিয়-নিষাইশ্চরিত 


পারিলেন না| কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়], গলায় বসন দিয়! কেবল বারস্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

মুরারীর অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত 
নর-বরাছ বলিতেছেন, “মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি 
প্রিয়। তৃমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদে অন্ধ, বেদ আমার তত্ব কি 
জানে?” আবার একটু কুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, পকাঙ্গীতে প্রকাশানন্দ 
সরদ্বতী বেদের আচাধ্য | সে বেদ পড়াইয়! কুশিক্ষা ত্বারা আমার অঙ্গ 
খণ্ড খণ্ড করিতেছে । মুরারি | তুমি সে সমুদ্বায় চর্চ! পরিত্যাগ কর।” 

মুরারির তখন কথ! ফুটিল। তিনি বলিলেন, প্প্রভূঃ অনস্তকোটি 
বজ্ধাণ্ড তোমার লোমকুপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে ? ভূমিই 
কেবল জান, ভূমি কি পদ্বার্থ। আমরা! কি জানি? আমর! যাহ! জানি 
তাহা! এই করিতেছি ।” ইহ! বলিয়! মুরারি তাহার চরণে পড়িয়। ক্রেন 
করিতে লাগিলেন । 

তখন নর-বরাহু বলিতেছেন, “আমি যাই”। ইহাই বলিয়! নিমাই 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাহাকে চেতন 
করাইলেন। তখন নিমাই সিদ্রেখিতের স্ায় বলিতেছেন, “মুরাবি। 
আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম? নতুব1 এখানে কিরূপে আসিলাম? 
আমি শ্রাবাদের বাড়ীতে 'অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত 
কিছু চাপল্য করি নাই ?” মুরারি কোন উত্তর ন! দিয় মস্তক অবনত 
করিয়া! রছিলেন। 

এইরূপে নিমাইয়ের নিজজন তাহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন । 
কেহ চতৃতূ্জ, কেহ কৃষের সভায়) কেহ বা মহাদেবের স্তার দেখিয়া তক্তগণ 
ফেবল যে মুসলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তাহা! নয়, আনন্দে 
দিবারাতিয় ভেদ ভুলিয়। গেলেন। খর পরিবার ফেলিয়া সকলে দিবানিশি 


নিমাইয়ের ভক্ত ও ভগবান ভাব ১৬১ 


নিমাইয়ের নিকটেই রহিলেন। তীহারা বিন! কারণে হান্ট করেন, বিন! 
কারণে রোদন করেন,' বিনা কারণে নৃত্য করেন। এইয়পে আনছে 
সকলে পাগলের মত হইলেন । একথা আর গোপন রহিল না; ক্রমে 
প্রকাশ হইতে লাগিল যে, শ্রী প্ীনবহীপে শটীয় ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। 

নিমাইয়ের ছই ভাব হইত, ভক্জ-ভাব ও ভগবান-ভাব। গয়া হইতে 
যখন আঁসিলেন তখন তক্ত-ভাব হইয়াছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা 
হইতে শ্রীভগবান্তভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সহয় 
শ্রীভগবান্ভোবে থাকিতেন। পূর্বো রজনীতে কীর্তন হইত, এখন দিবসেও 
কীর্তন হইতে লাগিল । দিবানিশি নিমাই ও তীঙ্ছার গণ প্রেমে হিয়া 
রহিলেন। নিমাইয়ের যখন চেতনাবন্থা, অর্থাৎ তক্ত-তাব, খন তাহাকে 
কেছ ভগবান্‌ বলিতে সাহস পাইতেন ন। | এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থার 
যাহা! করিতেন কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহ! তা$কে কিছু বলিতে সাদ 
পাইতেন না । চেতনাবস্থায় নিমাই দান্ভাবে আপনাকে দীনের দীন ও 
পৃথিবীর মধো সর্ববাপেক্ষ! অধম ভাবিয়া গ্রতোকের কাছে অতি বরণ 
স্বরে কালিয়া! কানিয়। কৃষ্ণগ্রেম ভিক্ষা) মাগিতেন। আর বলিছেন। 
“তোমরা কৃষের দাদ, আমার কিসে প্রীকফে। মতি হয় বলিয়। দি! আমার 
প্রাণ বাচাও।” তবে নিমাই তখন তাহার সঙ্গী তক্তগণের জার পানে 
ধরিতেন না। তিনি পায়ে ধরিলে তীছার গণ বড় বাধ! পান দেখির। 
তিনি শুধু করজোড়ে তাহাদের নিকট নিবেদন করিতেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


“নান! বর্ণ বসতে পাগ রুদ্্রাক্ষ তুলসী গলে 
নাকে নথ কর্ণেতে কুগুল। 
হীসিয়! চলেছে পথে পার়েতে নুপুর বাজে 
কেগে! তুমি যেন মাতোয়াল ?" 
“আমারে চেন না ভাই বাড়ী এবে নদীয়ায় 
সদ! নাচি তাছে নূপুর পায়। 
গুনেছ নদে অবতার প্গৌরাঙ্গ নাম যাঁর 
আমি নিতাই তার বড় ভাই ।"- ্রীবলরাষ দাস। 
এই জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রনিত্যানন্দ নব্ীপে আসিলেন। বর্ধমান একচাঁক 
গ্রামে অবতীর্ণ হইয়। শ্রানিত্যানন্দ অতি অন্ন বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। 
একজন সন্্যাসী তাহার বাড়ীতে অতিথি হয়েন। শ্রীনিত্যানন্দকে 
তাহার পিতামাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। পুন্রকে ভিক্ষ। 
চাহিলে পিতামাত। যে তাহাকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের 
নিকট ইছ1 অনস্ুভবনীয় । একটি প্রবাদ আছে, যে মক্ন্যাসী তাহাকে ভিক্ষা 
করিয়! লইয়! যান, তিনি আর কেহ নহেন,--্রীবিশ্বরপ, শ্রীনিমাইয়ের 
দাঙ্গা । কিন্ত এ প্রবাদ্দের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়া! বায় না । নিত্যানন্দ 
এইরূপে বিংশতি বৎসর বন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া! শ্রীবৃন্দাবনে আসেন । 
সেখানে এ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন 
ভঙজলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রুনিত্যানন্দ শ্রীককে অন্বেষণ করিয়। 
বেড়াইতেছিলেন। শ্রঈশ্বরপুরী তাহাকে দেখিয়। তাহার মনের ভাব 
বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
শ্্রীপাদ ! তৃমি কাহাকে খুজিতেছ? শ্রীকক এখানে নাই, তিনি, 


“কী 
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বীনবন্ধীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এখন তীহার নাষ নিষাই 
পণ্ডিত । ভুমি যদি তাঁহাকে চাও ত সেখানে বাও।” নিতাই এ কথা 
গুনিযনা তীরের মত নবদ্বীপ মুখে! ছুটিলেন। নবনীপে বাইয়া নিঙাই 
পণ্ডিতের বাড়ী খু'জিতে খু'জিতে চলিলেন। গ্রীনিত্যানন্গের পূর্বাশ্রমের 
নাম কুবের। তাহার আনন নিত্য বলির! গুরুর নিকট নিত্যানঙ্গ নাহ 
প্রাপ্ত হয়েন। এই অবতারে তিনি বলরাম । পথে আসিতে জাগতে 
সেই বলরামভাবে বিভোর হইয়া নিতাই ভাবিতেছেন যে তাহার অতি 
ন্নেছের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃঞ্কে বন্ৃকাল দেখেন নাই, তবে অতি লী 
দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আননের তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং 
পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা ঞোড়ে লক্ষ 
দিতেছেন, কখন বা! আননে মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের 
লোক ভাবিতেছে, এটী পাগল সন্ন্যাী। কিন্তু নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা 
কোন কালে নাই, আর তখন তন! থাকিবারই কথা! । নিতাই নবন্ীণে 
আগিয়! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী:খু'জিতেছেন। হথা চৈতন্তমঙগল গীতে-_ 

"নিমাই পণ্ডিতের কোন্‌ বাড়ী তোর! বল। ধু! 

ক্ষণে যুগ পদ করি ( নিতাই ) লাফে লাফে বায়। 

এক কয় আর বলে, ( কথ! ) বুঝ! নাহি বায়। 

উর্ধ-বাছ হয়ে নিতাই প্রেম-ভরে ধায় ।” 

ষে কারণেই হউক, নিতাই, নিষাইয়ের বাড়ীতে না বাইয়া নন 
আচাধ্যের বাড়ী যাইয় অতিথিরূপে উপস্থিত হুইলেন। নন আচার্য 
একটী অতি তেজস্কর সন্ধ্যানী দেখিয়া, তাহাকে অতি সমাদরে অদ্থর্থনা 
-করিলেন। ৃ 
প্রনিত্যানন্দ আসিলেন। এদিকে নবদ্ধীপের কথ! শ্রবণ করুন। 

নিত্যানন্দের নবহ্ধীপে আসিবার তিন চারি দিন পূর্বে নিমাই ভক্তগণকে 


১৬৪ শ্ীজমির-নিমাইস্চরিত 


বলিয়াছিলেন যে, এক মহাপুরুষ নদীয়া আসিতেছেন। যে দিন 
নিত্যানন্দ নবন্ধীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন গ্রাতে নিমাই পার্ধদগণকে 
বলিতেছেন, “আমি গত রাজি স্বপ্নে দেখিতেছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ 
আসিয়াছেন। তীহাকে তোমর। তল্লাস করিয়৷ লইয়া আইস । তাহাকে 
শ্রবলরাম বলিয়া বোধ হয়।” ইহাই বলিবামাত্র নিমাইয়ের বলরাম 
জাবেশ হইল। তখন তিনি হুঙ্কার করিয়। “মদ আনো" “মন আনো” 
বলিয়। আজ্ঞা করিতে লাগিলেন । চক রক্তত্ণ হইল, আর বলরামের মত 
কথা কছিতে লাগিলেন । “মদ আনে!” এ আজ্ঞ। কিরূপে পালন করিবেন, 
ইহ! ভাবিয়! স্থির করিতে ন পারিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্্রীবাস 
বলিতেছেন, “প্রভু! মদ ত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ 
তাা আমরা কোথায় পাইব?” এই কথ! বলিতে বলিতে নিমাইয়ের 
আবার গ্বাভাবিক অবস্থ। হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, “তোমর! 
যাও, তাহাকে তল্লাস করিয়! লইয়া আইদ। আমি তাহাকে দেখিবার 
নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়া! মৃরারি, বাস, মৃকুন্দ ও 
নায়ায়ণ, চারিজন তাহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহ্তে 
সকলে আসিয়। বলিলেন যে, তাহার! সমস্ত নগর তয় তন করিয়! তল্লাস 
করিয়া! কোন মহাপুরুষকে খু'জিয়। পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন 
“চল সকলে বাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়! লইয়া আমি ।” এ কথা শুনিয়! 
সকলে চলিলেন। মধাস্বানে নিমাই, চতুষ্পার্শে তক্তগণ। নিমাই 
একেবারে গ্রীনন্দন আচার্যের বাটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে 
বাহির বাটীতে একটি সন্্যানী বসিয়! আছেন। তাহার শরীর প্রকাণ্ড, 
উজ্জ্বল শ্তীমবর্ণ, পল্স চক্ষু, বয়ঃক্রম ৩* কি ৩২, মস্তুকে নীলবস্তর, পরিধানেও 
নীলবন্ত্র। তিনি বলিয়া আপনি আপনি হান্ত করিতেছেন। ইনিই 
নিত্যানন । 


নন্বন জাচার্ধোর বাড়ীতে ১৬৪ 


বিশ্বস্তর অর্থাৎ নিমাই গণসহু প্রণাম করিয়া তাহার অগ্রে ধাড়াইলেন। 
বিশ্বস্তরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে, চৈতস্ততাগবত তাহ! এইয়পে 
বর্ণন। করিয়াছেন। বথা--- 

“বিশ্বস্তর যৃত্তি যেন মদন সমান। 

দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥ 

কি হয় কনক-ছ্যতি সে দেহের আগে। 

সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে॥ 

দেখিতে আয়ত ছুই অরুণ নয়ন । 

আর কি কমল আছে হেন হয়জ্ঞান॥ 

সে আজান হুই ভূ্জ হৃদয় সুপীন। 

তাছে শোতে বজ্র অতি সুন্স আীণ।” 

নিমাইয়ের অতি ছুন্দর নাগর বেশ। নিত্যাননা নিমাইয়ের বদন 
নিরীক্ষণ করিবামান্র পলক হারাইলেন, যেন চক্ষু দিব! নিমাইয়ের রপনুধা 
পান করিতেছেন; আনন্দে জড়বৎ শ্তন্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চচ্ষু 
দিয়! আনন? বারি পড়িতে লাগিল। তীছার মনের ভাব-্-যেন উঠিয়া 
নিমাইকে হৃদয়ে পৃরিয়া ফেলেন, কিন্ধ অবশ হওয়ার উঠিতে পারিতেছেন ন!। 
নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নর, পরিধান ভোষ” 

কৌপীন নহে, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু নাই; আর নিতাই স্বপ্ং স্স্যাসী। বে 
নিমাইকে দেখিয়া তাহার এরূপ ভাব হইল ফেন? তাহায় কারণ, 
নিমাইকে দেখির়! নিতাইয়ের ভক্কির উদয় হইল না প্রেমের উদয় হইল। 
তক্তি ও প্রেম এক বস্ত নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈধব ধর্ণো ও 
অন্তা্ত ধর্মে, এই একটী জতি বড় প্রতেদ। বৈকবগণের ঠায়ুরের হজে 
অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী আছে-_তয়ের কিছুই নাই, সমূদায় গুগ্বর। সে 
ঠাকুরের স্থান, পত্র-পুষ্প-মযুর-কোকিল পরিশোতিত বৃন্মাবনের বনুর 
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-পুলিনে আর সে ঠাকুরকে পুর্ণিমার রজনীতে নাচিন্া গাইয়া তজন 
করিতে এবং কেবল ভালবাসিক়! বাধ্য করিতে হয়। 

চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়। চাওয়ির পর» নিতাইয়ের হাদয়ের 
দ্বার উদঘাটিত করাইবার নিমিত্ত, নিমাই শ্রীবাপকে শ্রীকফের রূপ বর্ণনা 
করিয়! একটা প্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস সেই গ্লোকটী পড়িলেন, 
যেটা রত্বগর্ভ শ্রনিমাইকে শুনান। আর তিনি শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়! 
পড়েন । 

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাধে অল্প একটু নাল! কাটিয়া দিলে, ক্রমে 
তি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমূধায় বাধ ভাঙিয়া যায়; 
এই শ্লোক শুনিয়। নিতাইয়ের সেইরূপ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়। গেল। 
'নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া! তক্তগণ বিশ্মিত হইলেন। 
ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে 
পারিলেন না । তখন নিমাই তাহাকে যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই 
স্পনাহীন হইলেন, আর নিমাই তাহাকে কোলে করিয়! বদিলেন। 

নিমাইয়ের কোলে নিতাই স্পন্মহীন হইয়। বলিয়, উভয়ে অঝোর 
-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন । একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়৷ বসিলেন। 
তখন নিমাই বলিতেছেন, “আমি এতদিনে বুঝিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে 
উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্তায় ভক্ত খআমাকে কেন মিলাইয়া 
দিলেন। আজি আমার শুভদিনঃ যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। 
তোমাতে প্রীর্ষের পূর্ণশক্তি, তুমি ইচ্ছা মাত্র চতুর্দশ ভূবন পবিত্র করিতে 
পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য । তোমার বে আশ্রয় লয় তাহার আর 
কোন কালে বিপদ নাই। আমি যে তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে কৃপা 
করিতে ভূমি থে দয়াময় তাহার পরিচয় দাও ।” 

স্কতি গুনিলেই ভক্তগণ লঞ্জিত হইয়া! থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইযের 
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সুখে এইরূপ স্ততি শুনিয়। নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেট করিলেন। পরে ধীরে 
বীরে অতি নম্র হুইরা বলিতেছেন, "আমি সমুদা কের স্থান দর্শন 
করিয়াছি, দেখিলাম সিংহাসন শুন্ত আছে, কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের 
মুখে শুনিলাম শ্রীক্ণ এখন শ্রীনবনধীপে আছেন। তাই শুশিযা এখানে বড় 
আশ। করিয়। আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে নবধধীপে বড় হরিসংকীর্ভনের 
ঘট। হইতেছে । কেহ ব1 ইহা ও বলেন ধে, স্বয়ং শরভগবান্‌ স্ইে সংকীঞ্ুনে 
মিশিয়। ভূবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন | আরও শুনিলাম যে নবদ্ধীপের 
মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি তাহাতে আশাতুর 
হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অধৃষ্টের পরীক্ষা! করিব। 

তাহার পরে প্ঠারে ঠোরে” দুইজনে কিছু কথ। হুইল, তাহা! চৈতন্ত- 
মঙ্গল গীতে এইরূপ বণিত আছে। শ্রানিমাইচাদ প্রাড়াইয়!, নিমাই ও 
নিতাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইয়াছে । বহু দিন পরে চির-নুহদের মিলন 
হইলে যেমন হয়, উভয়েরই এই দর্শনে সেইরূপ হুইল। উভয়েই উতয়ের 
মুখপানে চাহিয়। ঝুরিতে লাগিলেন । 

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিভাই পলক হার[ইয়। নিমাইয়ের যুখ ঠানরিয়। 
দেখিতেছেন ॥ ভক্তগণ উভয়ের এই অপরুপ ভাব দেখিয়। মুগ্ড হইলেন। 
মনে হইল, যেন তাহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্ত সকলে উপস্থিত 
থাকায় পারিতেছেন না । ইহাতে সকলে একটু সরিয়া! দাড়াইলেন, কিন্তু 
সমূদায় কথ! শুনিতে লাগিলেন । নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের 
বর্ণ তীহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাহার মাথায় চূড়। লাই, বদনে 
মুরলী নাই, তবে নয়ন ছুটি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, 
(নিতাই একটু তোতল। )-- 

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে! ফ্র। 
কই তোর চূড়। বাশরী ? 
১৪ 
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ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন. 

কি পুছসি ভাই আমার । ফ্র। 

ব্রজের খেল। দৌড়াদৌড়ি । 

এবার, নদের খেল! ( ধূলায়) গড়াগড়ি ॥ 

ব্রজের খেলা বাশীর তান। 

নদের থেল! হরি গান ॥ 

ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া । 

নদ্দের বেশ কৌগীন পর! ॥ 

এইরূপ ঠারে ঠোরে কিছুক্ষৎ আলাপ করিয়! উভয়ে ভাব সম্বরণ 
করিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, *্রপাদ ! আমাদের বড় ভাগা 
যে নবন্বীপের প্রতি আপনার করুণ! হইয়াছে । এখন গাত্রোথান করুন|” 
নিতাই এই অবধি নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তথন 
নিতাইয়ের তাহার দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল ন।। তিনি তখন 
নিমাইকে আপনার মন প্রাণ একেবারে দিয়াছেন । 
নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, “শ্রীপাদ ! কল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপৃজার 

দিন; আপনার ব্যাসপৃজ। কোথা হইবে?” নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই 
ইঙ্গিত পাইয়। শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আমার ব্যাসপৃক্া। 
এই বাম্নার ঘরে হইবে ।” উহাতে নিমাই শ্রবাসকে বলিতেছেন, 
“পণ্ডিত ! ব্যাসপৃজ। তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝ! 
পড়িবে ।” তাহাতে শ্বাস বলিতেছেন, *তোমার কপার আমার তাহাতে 
কষ্ট হইবে না, ঘরে ত্বৃত দুগ্ধ গ্রতৃতি সমুদায়ই আছে, তবে পুজার পদ্ধতি- 
পুস্তক নাই, তাহা। মাগিয়া৷ আনিব।” এইক্প কথ। বলিতে বলিতে 
সকলে শ্রীবাসের বাড়ীতে গমন করিলেন । তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । 
শ্বাসের আঙিনার প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কপ।ট পড়িল, আর সকলে 


নাড়ার পরিচয় ১৬৯ 


আনন্দে নিমগ্ন হইগ্েন। সংকীর্তন আরম হইল, আর নিতাই ও নিমাই 
কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিগেন। নৃত্য করিতে করিতে 
শ্গৌরাজের বলরাম-ভাব হইল, এবং তিনি নৃত্য ছাড়য়। বিছাতের স্তার 
ছুটিয়। বিষ্ুথটায় গিয়া বপিপেন | বিয়া, “মদ আনো” “মদ আনে” 
বলিয়া আজ) করিতে লাগিলেন । কিরূপে নিমাহছের এই আজ্ঞা! পালন 
করিবেন ছহ। লহয়া! সকলে তর্ক বিতর্ক আগস কারলেন। পরে ভ্ীবা8 
একটি উপায় স্থর করিয়া এক পাত্র গঙ্গাঞ্ল শিমাহয়ের হন্তে দিলেন। 
নিমাই তাহাই মস্ত বালয়া! পান করিলেন। তঙাণ্ডে শিমাইয়ের জবার 
গ্রভগবানের আবেশ হহল, তখন বলিতেছেন, শঞন্ক আমা আগন্দ 
পরিপূর্ণ হইল, অন্ত আমার নিষ্যানন্দ আ।সয়ছেন, কিন্ধ নাড়া কোথাম! 
নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেশ? নাড়] হুঙ্কার করিয়। আমাকে আনিল, 
এখন যাইয়। নিশ্চিন্ত হইয়া রছিপ, এ ত নাড়ার উচিত নয় |” সকলে 
আপন। আপনি নাড়। ব্যক্তি কে বিচায় কািতে লাগণেন | বাণ শেষে 
সাহণ করিয়া জিজ্ঞ।সা করিতেছেন, “প্রভু! আপনি নাড়া? কাহাকে 
বলিতেছেন, আমর! বুঝিতে পারিলম না।” ভাহাতে নিমাই বলিলেন, 
আমার অদ্বৈতকে আমি “নাড়া” বলিয়া! থাকি। তাহার শিমি্তই আমার 
এ অবতার । আরম এবার ব্রন্ার দুল্লভ বে শ্রুঞগবস্তুকি, তাহা 
আত ক্ষুদ্র অধম জীবকেও বিলাইব।” একটু পরে ্রীগৌরাজ 
বাহজ্ঞান পাইয়! শ্রীবাসকে বলিতেছেন, “পণ্ডিত! আম কি গ্রলাপ 
বঝকিতোছিলাম 1” প্রবাস বণিলেন, “কই কিছুহ না॥ তুমি ত যেমন 
তেমনই আছ।” তখন নিমাই আস্তে আস্তে বলিতেছেন, “আমি জবোধ 
বালক, বাদ কিছু অপরাধ করিয়। থ|কি) তোমর। কৃপা কগিয়। আমর 
অপরাধ লইও ন|। 

[নতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রা সমুদায় জান হারাহয়/ছিলেন। 


১৭৪ শ্ীঅমিয়-নিমাইশচরিত 


যাহা একটু ছিল, তাহাও সংকীর্তন ও প্রভুর শ্রীভগবান্-আবেশ দর্শনে 
গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবির! তিনি আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাজির! 
ফেলিলেন। 

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই ঘর ছাড়িয়া» বিংশতি বৎসর ঘগ্ুকমগ্ডলু লইয়। 
কৃষ্ণকে অদ্বেষণ করিলেন । শ্রবৃন্দাবনে বু দিন তল্লাস করিলেন, কিন্ত 
পাইলেন না। কমগুলু ও দণ্ড শু সক্স্যাস্ধর্ম্বের চিহ্ছমাত্র । এখন 
নবন্ধীপে আসিয়! তাহার অভিলশ্সিত বস্ত লাভ করিলেন। এখন আর 
দণ্ডকমণ্ডলুর প্রয়োজন কি? কাজেই সেগুল। ভাঙ্গিযা ফেলিয়া দিলেন। 

প্রাতে শ্রাবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছুমাত্র বাহ্জ্ঞান নাই। তখন 
ব্যস্ত ভাবে শ্রীনিমাইকে এই কথ। জানাইলেন। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ডলু 
ভাঙ্গার কথ। শুনিয়া দ্রুত আসিলেন £ আলিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা- 
আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাদিতেছেন। বাহজ্ঞান মাত্র নাই। 
নিমাই আসিলে নিতাই তাহার মুখ পানে চাহিয়া বিড়"বিড় করিয়া 
কি বলিতে লাগিলেন, কিন্ত কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন 
নিতাইকে লইয়। সকলে গঙ্গাঙ্গানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ হস্তে 
নিতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডলু জলে ভাসাইয়। দিলেন । 

গানের পর শ্রীবাসের বাঁড়ীতে ব্যাসপূঞ্া। আরম্ভ হইল। শ্রীবাস 
খ্বর়ং পুজ| করিতেছেন, আর ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত 
গাহিতেছেন। পুজা! সমাপ্ত হইলে, ফুলের মাল! লইয়া নিত্যানন্দের হাতে 
দিয়া শ্রীবান বলিলেন, “এই মাল! ধর, ও মন্ত্র পড়িয়। ব্যাসদেবকে ইহ। অর্পণ 
কর ।” কিন্ধু নিতাই মাল। গ্রহণ করিলেন ন।। তখন শ্রবাম বলিতেছেন, 
“শান্ছের বিধান শ্বহত্তে মাল! দিতে হয়, তাহ! হইলে ব্যাস তুই হয়েন, ও 
শকষ প্রেমধন দবেন। আমি ছিলে হইবে না। অতএব মাল! ধর।” 
নিতাই অবশেষে মাল। ধরিলেন। তখন প্রবাস বলিতেছেন, “বল, নমে! 


নিতাইয়ের ব্যাসপৃজ। ১৭১ 


ব্যাসায়।” নিতাই বলিলেন, প্ছ*। প্রবাস বলিতেছেন, “ছ কি? 
বল নমে! ব্যাসায়” তবু নিতাই বলিলেন প্ছ”, আর মাল! হাতে করিয়া 
চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন । 

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্থদিকে নৃত্য করিতেছেন । 
নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাই 
চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্বাস বলিতেছেন। “ভ্ীপাদ! এদিকে 
ওদিকে চাছিতেছেন কেন ? মনোধোগ দিউন, মঞ্্রপড়,ন।" তথু নিতাই 
এদিকে ওদিকে চাছিতেছেন, এবং চাহিতে চাহিতে আবার বলিলেন, 
হু” | বড় গীড়াপীড়ি করিলে, নিতাই বিড়বিড় করিয! কি বলিলেন, 5181 
তিনিই জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না । তখন শ্রীবাল নিরপাহ 
তইয়। উচ্চৈঃম্থর শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, “প্রত! এক বার 
এদিকে আমিতে আজ! হয়।* তখন তক্তগণ নিমাইকে প্রদ্ু বলিয়! 
ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্প্রতু! একবার এদিকে আসিতে আলা 
হয়। শ্রীপাদ ব্যাসপৃজ। করিতেছেন না, গুনিতেছেন নাঃ আঃ কি 
বলিতেছেন তাহা! আমর! বুঝিতে পারিতেছি ন1।” নিমাই এ$ কথ! 
শুনিয়া দৌড়িয়া আলিলেন, জ্দাসিয়। নিতাইকে বলিলেন, “পাদ! 
ব্যাসপৃজ! করুন।” তখন ব্যাসপৃজ। হইতেছে, কি, কি হইতেছে, তাহা 
নিতাইয়ের জান নাই। সম্মুখে ধাহারা আছেন তাহাদের লইয়। নিঠাইবের 
কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাইকে ভাবিতেছেন। মনে জা? কোন 
ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, ধাঙাকে ক্ষণকালের জু চক্ষে হারাই 
সমস্ত আজিনায় টারিদিকে চাহিয়! চাহিয়| খু'ঁজিতেছিলেন, সেই নিমাই 
সম্মুখে । তখন নিতাইয়ের আর আনলে সীম! রহিল না, হাতে থে 
ব্যাসপৃজার নিমিত্ত মাল! ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন । 
তঙ্গণ্ডে একটি অভভুত ঘটনা! হইল। নিমাই তদ্ঘণ্ডে বড়তুজ হইলেন। 


১৭২ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


নিমাইয়ের এই যডভূজমুত্থি শ্রীবান্দেব সার্বভৌম পরে দশন করিয়াছিলেন । 
'এবং দর্শন করিয়া সেই মূর্তি তিনি শ্রীশ্রীজগল্পাথদেবের মন্দিরে অস্কিত 
করিয়াছিলেন । সেই মুর্তি অস্াপিও সেখানে আছেন । 

নিতাই নিমাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, যড়ভূজ দেখিয়। পুলক 
হারাইলেন, কাপিতে লাগিলেন, ও পরে মৃচ্ছিত ভ্য়া পড়িলেন। তখন 
নিমাই তাহার পার্থে বসিলেন, বসিয়া তাহার অঙ্গে শ্রীতত্ত বুলাইতে 
লাগিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে নিতাই একটু চেতন! পাষ্টলেন, কিন্তু তবু 
পড়িয়া রিলেন। নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে 
বলিতে ল।গিলেন, *হ্ীনিত্যানন্দ উঠ, সংকীর্তন কর, জীবকে প্রেমদান 
করিয। উদ্ধার কর । তৃমি যাহাকে ইচ্ছ! প্রেম বিলাও। তোমার ত 
সমুদায় বাসন! পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?” পাঠক! নিতাইয়ের 
সমুদ্বায় বাসন! কি বুঝিয়া লউন | তাহার “সমুদয় বাসন” এইট যে জীবগণ 
উদ্ধার হউক । পরে কীর্তন করিয়। ও মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া দে জিনের 
লীল। শেষ হল । 

পরদিন নিমাই শিতাইকে নিজবাড়ি লইয়া গেলেন ; এবং ম মা বলিয়। 
ডাকিলেন, শচী আসিলেন । তখন নিমাই বলিতেছেন, “মাঃ তোমার আর 
একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি ভোমার বিশ্বরূপ 
জানিব। |” শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন ঠিক যেন 
বিশ্বরূপ ! প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বর্ূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
শচী নিতাইকে দেখিয়। ভাবিতেছেন, এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই 
হারান ধন ? তখন শচী ছলছল আধখিতে নিতাইফে গিজ্ঞাস! করিলেন, 
"বাপু নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র । এ কি সত্য?” নিতাই 
বলিলেন, প্ছ। মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ । তখন নিতাই তাহার বিশ্বরূপ 
খই ঞ্রুব জ্ঞান হওয়ায় শচী “বাপ” “বাপ” বলিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। 


শচীর নিতাইকে বিশ্বন্ধণ বোধ ১৭৩ 


নিতাইকে কোলে করিয়। তীঙচার মন্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আৰ 
কান্দিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “হলো ভাল, আমার ক্ষেপ। নিমাই 
এতদিন সহায়হীন ছিল, এখন ভূমি ভাইটিকে ধনে রক্ষণাবেক্ষণ করি ও। 
আজ আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবন! দুর হইল।* চৈতন্ত-সঙ্গলের এই 
কয়েকটি পদ গ্রথানে উদ্ধৃত করিলাম $--- 

নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরামী। 

নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী। 

এট মত ল্নেছ-রসে সব গরগর। 

দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর ॥ 





পঞ্চদশ অধ্যায়, 


সত্য কি সজনি যমুন! পুলিনে 
দেখিনু নীরদ কানু? 
সত্য ফি আমারে গাহিয়। চাছিয়। 
বাঙ্জায়েছিল সে বেণু? 
পাঠাইন্ু তারে প্রেমের প্রক। 
পেয়েছিল সেকি কয়ে? 
সত্তা কি সনি আমি কোন দিন 
আনন্দে মিলিব তারে? 
স্বপন দেখেছি দিবস রজনী 
ভাবিয়া ভাবির! মরি। 
সত্য কি বলাই যর়ণের কালে 
পাইবে চনণ-তরি ? 


১৭৪ শী অমিয়-নিষাই-চরিত 


ভ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি, নিমাইয়ের মূহুমূহ শ্রীভগবান্-ভাব 
হইতে লাগিল। উপরি “উক্ত ঘটনার দই এক দিন পরে, নিষাই 
ভগবান্‌*আঁবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শাস্তিপুরে যাইতে আজ্' 
করিলেন ; বলিলেন, * শ্রীরাম ! তুমি শাস্তিপুরে বাও, যাইয়! অদ্থৈতাচারধ্যকে 
বলিবে-্-যাহার লাগিয়া তিনি কঠোর উপবাদ তপস্তা ও ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন এবং ধাহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্কিভাবে 
তিনি পূজা করিরাছিলেন, সেই তিনিই আমি, তাঁহার আকর্ষণে 
আিয়াছি। অছৈত এখন সন্ত্রীক আন্থন, আসিয়া আমার আনন্দ বন্ধন 
করুন |” 

রামাই এই আজ্ঞা পাই শাস্তিপুরে দৌড়িলেন। শ্রীভগবানের আজ্ঞ' 
পাইয়া যাইতেছেন, কাজেই শ্রীরামের আনন্দে বাহ্জ্ঞান প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছে । শ্রীমছৈতের কাছে যাইয়! তিনি আহল!দে কথা কহিতে 
পারিতেছেন না ; অৈতের পানে চাহিতেছেন, একটু হাসিতেছেন, কিন 
কথা৷ বাহির হইতেছে ন1। শ্রীভগবান্‌ আসিয়াছেন, এই আঁহলাদে 
শ্রীনিমাইয়ের সজীগণ দিবানিশি গপিয়। আছেন । নবদীপে যে প্রকাণ্ড 
কাণ্ড হইতেছে, তাহা! অদ্বৈত শুনিয়াছেন। ্রীবাস শ্রীরাম প্রভৃতি যে 
নিমাইকে লইয়। একেবারে মজিয়! গিক্াছেন, তাহাও তিনি জানেন । এখন 
শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুবিলেন যে. তিনি তাহাকে লইতে 
আসিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, “আমাকে বুঝি লইতে 
আসিয়াছ 1 আমি কেন বাব? আমি কি বস্ত তোর দাদ! শ্রীবাস জানে। 
তোরা একটা বালককে লইয়া! মত্ত হইয়াছিস, আমি ত তোদের মত 
নির্বোধ না, যে আর্মিও মাতিব। তোদের আবার অবতার ! কোন্‌ 
শান্সে তোদের আবার অবতার রে?” 

প্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, কাঁজেই অন্থৈতৈর এই 


রামাইয়ের অইৈতের নিকট গমন ধা 


র্বাক্য সেখানে আদপে স্থান পাইল না, বরং এই কথা গুনিষা তিনি 
খলখল করিয়! হাদিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "শান্ত তুমি জান, 
আমি কিজানি? তবে শ্রীভগবান্‌ কি বলিয়া! দিয়াছেন তাহা শুন। 
তুমি ধাহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক 
ছাড়ি জীবের মলিন দশ! দেখিয়া, কৃপার্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে 
আসিয়াছেন ।” ইহ! বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রুপাত হতে লাগিল। 
রামাইয়ের ছুটি আখি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, “এখন তোমার 
স্বীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন |” 

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে শক্তি দিয় নিমাই রামাইকে 
পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা গুনিবামাত্র শ্রীঅহৈতের হায় ভব হইল, 
আর তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, “তিনি এসেছেন? ঙিনি 
এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধো এসেছেন? এ কি 
সত্য? তাহার পরে, “এনেছি, এনেছি,” বলিয়া আননে করতালি দির! 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । অদ্বৈত-ঘরণী ীতাও এ কথা গুনিলেন, তিনিও 
কাশিতে লাগিলেন। তখনি নদীয়ায় যাওয়ার উদ্ধোগ হঙ$ল। 
শ্রভগবানের পূজার প্রকাণ্ড সঙ্জ। কর! হুইল, আর এরস্ৈত, সীত। ও 
রামাই তিনজনে শ্রীনবদ্ধীপে চলিলেন। 

পথে যাইতে যাইতে প্রঅদ্ৈতের মনে একটু খটুক1 হইল । রামাইকে 
বলিতেছেন, “আমি নন্দন আচাধ্যের বাড়ীতে লুকাইয়! খাকিব। প্রীয়াম, 
তুমি তাহাকে ইহা! বলিও না। ভুমি বাইয়া বল যে অদ্বৈত আচাধা 
আসিলেন না। দেখি, তিনি কি করেন। আমার মাথায় প1 তৃলিয়। দিতে 
বদি নিমাই পণ্ডিতের সাহস হয়, তবেই বুঝিব তিনি আদার ঠাকুর।” 


শ্রীরাম বলিতেছেন, “তাহাই তাল, ভাবিতেছ প্রভু জানিতে পারিবেন 
না 1? একবার কাছে চল, তখন বুঝিতে পারিবে ৷” 


১৭৬ শ্রীঅমিয়"নিমাই-চরিত 


এদিকে, অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়। প্রবাসের 
বাড়ী গমন করিলেন, করিয়া বিুট্রায় ভগবান্-আবেশে বসিলেন। 
তখন শ্রীভগবানের্‌ প্রকাশ দেখিয়া, ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিষুক্ত 
হইলেন । নিত্যানন্দ মন্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাখুল যোগাইতে 
লাগিলেন, নরহুরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস মুরারি ও মুকুন্দ 
করজোড়ে সম্মুথে রহিলেন । সকলে নীরব, ভয়ে কাহারও কথাটি কছিবার 
শক্তি নাই । তখন প্রভু বলিতেছেন, “অদ্বৈত আচাধ্য আসিয়া! আমাকে 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচাধ্যের বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন, 
তাহাকে শীঘ্র লইয়! আইস |” 

রামাই বাড়ীতে ন। পনুছিতেই শ্রাদ্বৈতৈর নিকট আজ্ঞা আসিল। 
অস্বৈত বুঝিলেন যে, নন্দন আচাধ্যের বাড়ীতে তিনি লুকাইতে চাহিয়। 
ছিলেন, তাহ। নিমাইয়ের গোচর হইয়াছে । তখন আবার শ্ীটনিমাইয়ের 
প্রতি তাহার বিশ্বাস একটু সজীব হুহল। তখন পুজার সঙ্জ! লইয়া 
প্রভৃকে দর্শন করিতে সন্ত্রীক চলিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল 
হইলেন। সত্য কি ভগবান আমাকে ডাকিতেছেন ? যতই এইরূপ 
ভাবিতে লাগিলেন, তখন গ্রাঅন্বৈতের ধুক দ্ুরহুর করিতে লাগিল। 
যতই অগ্রবন্ী হইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল ও 
ক্রমেই অচেতন হইতে লাগিলেন । অদ্য তাহার জীবন সার্থক হইবে, অস্ত 
তাহার ব্রত সিদ্ধ হইবে, যেহেতু শ্রাভগবানকে দশন করিতে চলিয়াছেন । 
দন লালসায় ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, আবার আনন্দে নিজ ঘরণী 
শ্রাীসীতাদদেবীর অজে ঢলিয়। পড়িতেছেন। যাইয়া কি করিবেন, কি 
ব্লিবেন, তাহ! স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে উহার! শ্রীবাসের 
বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে হৃষ্টে পিপ্ড়ায় উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ 
করিতে পারেন না। সকলে অহ্বৈতকে ধরিয়া পিড়া হইতে ধরে লইয়! 


জর 


অইৈতের পভগবান্‌ দর্শন ১৭৭ 


চলিলেন। তখন তীহার! ঘুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে গার 
সন্লিকটবর্তী হইলেন। অন্তান্তরে বাইয়। নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিয়। 
দেখেন যে, শ্বাসের সে ঘর নাই, নিমাইও সেখানে নাই। তবে কি 
দেখিলেন, তাহ। শ্রীত্রীচৈতগ্ত-ভাগবতের কথায় বলি। প্রনিমাই 
বিষুখট্রার উপয়-_ 

জিনিয়া কনরশকোটি লান্প্য সন্দর | 

জেযোতিশ্ময় কনকন্ন্দর কলেবর | 

প্রসন্পবদন কো1টি-চন্দ্রের ঠাকুর | 

অৈতের প্রঠি যেন সয় প্রচুর ॥ 
স্মসার দেখিতেছেন। সর্ববাঙ্গ ম'ণমাণিকা ভূষিত। আর কি 
দেখিতেছেন-- 

কিবা প্রভু কিনা গণ কিন। অলঙ্কার । 

জ্যে।তিম্য় বহি কিছু নাচি দেখে আর ॥ 
অর্থাৎ শুধ্ধ যে সমুদায় ঘর জ্যোতি হইরাছে তা৪1 নয়, ঘরে ধীঙার! 
আছেন, কি যে বে দ্রবা আছে, স্মুদায় জ্তিশ্বয় ! 

অদ্বৈত পরে দেখিতেছেন যে, চারি'ঘকে অন্য কোটি পরম শুজার 

জ্যোতিশ্য় দেবগণ শ্ীনিমাইকে স্ৃঠি করিতেছেন, আর খাবিগণ কঃজোড়ে 
বেদ পড়িতেছেন। যেদিকে নরন নিক্ষেপ করেন সেদিকেই দেখেন, 
খাষিগণ ও দেবদেবিগণ শ্রানিমাইরূপ ভগবানকে সেব। করিতেছেন। 

ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। 

দেখে পড়িয়াছে মহাখবিগণ পাশে ॥ 

অধৈত সম্ুখের ব্যাপার দেখিয়া সম্্ীক জড়বৎ হইয়া দীড়াই়! 

থাকিলেন। প্রথমে প্রণাম করিতেছিলেন, তথন প্রাণামে ক্ষান্ত দিলেন। 
দ্বেখিলেন, শ্রীভগবান্‌ অতি প্রকাণ্ড বন্ত। ভাবিলেন, তাহার প্রণাম 


১৭৮ ভীঅমিয়-নিমাইশ্চরিত 


শ্রীতগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণ শ্রীতগবান্কে 
প্রণাম করিতেছেন; তিনি ক্ষুত্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক 
কি হইবে? শ্রীভগবান্কে তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, আর ন! 
করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের এশ্থধ্য দেখিলে জীবগণ তাহ! হইতে দূরে 
বাই পড়ে । শ্রাঅহৈত এই এশ্ব্ধ্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রর্থনা 
করিয়াছিলেন । তাহার মনে নিতান্ত সন্দেহ, বালক নিমাই--বাহাকে 
কলা উলঙ্গ হইয়া! বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিরূপে শ্রীভগবান্‌ হতে 
পারেন 1 আর তাহার মনে তর্ক হইতেছিল যে, যর্দি নিমাই শ্রাভগবান 
হয়েন, তবে নিশ্চয় তাহার অসীম "ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই 
অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া বিশ্ব 
করিবেন। তাই শ্রীঅতৈত এশ্বধ্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়। এই 
শ্বরধ্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবান্‌কে ছুল্পভি, অর্থাৎ পাওয়া, অসম্ভব, 
ভাবিয়! তীহ্বাকে প্রণাম কর! পর্যন্ত ছাড়িয়! দিলেন, এবং নিরাশ হইয়! 
ধাড়াইয়। ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । 

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি ভ্রীভগবানের "করুণ! প্রচুর ।” তখন ভগবান 
শ্রীঅন্ৈতের ভাব দেখিয়া সমুদ্ধায় এশ্বরধ্য সম্বরণ করিলেন, করিয়! শুধু 
জোতির্দয় পরমন্ন্দর নবীন পুরুষরূপে তাহাকে দেখ। দিলেন, এবং 
অতি মধুর হাস্ত করিয়৷ নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাকা শুনিয়! 
প্রীঅন্বৈত নিকটে আসিলেন। তখন শ্রীভগবান্, *“ওহে অহৈত 
আচার্য ! তুমি জীবের ছংখে দ্রঃখিত হইয়া জীব ইন্ধারের নিমিত্ত আমাকে 
আনিতে কঠোর আরাধন। করিয়াছ । তোমার আকর্ষণে আমি আলিয়াছি। 
এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর ।” 

এই কথ শুনিয়। ্রীজন্বৈত আশ্বাসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং করজোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্প্রু, আমি তোমাকে 


০ 


অধবৈতের শ্রীভগবান্-পৃজ। ১৭৯ 


আনিয়াছি এ কথ! বলিলে কে শুনিবে ব৷ প্রত করিবে 1 তৃতি ইচ্ছাম, 
তোমার ইচ্ছা ন| হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব 
গমুদায় তোমার সন্তান, ভাহাদের হুঃখে ভূমি বত হুঃখিত, অন্তের তাহা 
সম্তবে না। তুমি তাহাদের ছুঃখ দেখিয়।, দয়ার হইয়া আপনি আসিয়া । 
আমি কীটাগুকীট, আমি তোমাকে কিরূপে আনিব 1 তবে ভরীব উদ্ধার 
করিতে তোমার আগমন হওয়ায়, আমাদের স্তার ক্ষুত্র জনের যাহ] কখন 
সম্ভবপর ছিল ন!, তাহ! হইল,তোমার দর্শনলাভ হইল । এখন বি 
অনুমতি কর; তোমার চরণ-পৃজ] করি, করিয়া! জনম সফল করি।” ইহাই 
বলিয়। সম্ত্রীক শ্রীচরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রচর়ণ ধৌত 
করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুণ্পে চরণ পৃজ। করিলেন। চরণ পৃজ! করিয়া 
“নমে। ব্রহ্মণ্য দেবার” প্লোক পড়িয়। প্রণান করিলেন । তাহার পর সম্ত্বীক 
উঠিয়া ধাড়াইলেন, ঈ(ড়াইয়। আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি 
যোড়শোপচারে পুঙ্গা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে কার! 
শ্রচরণাগ্রে বসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, স্ততি করিয়! স্্ীপুরুষ ধুগল 
হইয়। শ্ভগবানকে প্রণাম করিলেন । 

শ্ীভগবান্‌ তখন তাহাদের স্থীপুরুষের মন্তকে গ্রচরণ স্পশ করিলেন । 
প্রীঅদবৈত মনে মনে যাহ ব1&1 করিয়াছিলেন, তাহা দিদ্ধ হইল । 

তখন শ্রীতগবান্‌ রহস্য করিয়া বলিতেছেন, “নাড়া, একবার নৃত্য 
কর, আমি দর্শন করি।” এ আজ! পালন করা তখন অধৈতের পক্ষে 
কঠিন ছিল না, কারণ তখন তিনি আনলে উদ্মত হইয়াছেন। অদ্বৈত 
নাচিতে লাগিলেন, আর অন্তান্ত নকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন । এই 
অদ্বৈত, যিনি মহাজ্ঞানী, ঘোর তাপস, যাজক ও ধ্যানপরারণ তক, তাহাকে 
নিমাইরুপ “পরশমণি” এইরূপে “নাচাইয়। গাওয়াইয়1” “সোন।” করিলেন। 
তখন গ্রঅদ্বৈত তপন্তা দুরে ফেলিয়া নৃত্যগীতন্বপ তঞ্জন অবলম্বন করিলেন। 


১৮০ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তখন শ্রীতগবান্‌ অধ্বৈতকে বলিলেন, “তোমার যাহ! ইচ্ছা বর চাও।” 
শ্রীঅ্বৈত বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রভগবান্‌ সম্মুখে আসিয়! যদি বলেন 
"তোমার যাহা ইচ্ছা! বর চাও,» তবে মহাবিপদ । এ্ীঁতগবানের কাছে যে 
কি বর চাওয়৷ কর্তব্য তাহা অবধারণ কর! জীবের পক্ষে বড় কঠিন । কারণ 
যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছ! কর! যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু ন। কিছু দোষ 
আছে; বিশুদ্ধ মঙ্গল কি, তাহ! ঠিক কর। জীবের পক্ষে কঠিন। যে ব্যক্তি 
উপধুক্ত বর চাছিতে পারে, তাহার নিকট শ্রাভগবান্‌ কি বস্তু ও জীবের 
জীবনের কি উদ্দেশ; তাহা তদ্দণ্ডে ক্ফৃত্তি হয়। শ্রাঅহৈত বলিলেন, “তুমি 
সম্মুখে, আর কি বর চাছিব ?" শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, "আমার ইচ্ছ! ব্যর্থ 
হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে |” তখন শ্রীঅত্বৈত বলিলেন, *গ্রতু ! 
এই বর দাও যে, ভূমি যে প্রেমভক্তি বিলাবে, তাহ! নীচ বলিয়। উপেক্ষা 
ন|! করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে ।” এই অপরূপ বর প্রার্থন। শুনিয়৷ 
সকলে জয় জয় করিয়! উঠিলেন। শ্রীভগবান্ও তুষ্ট হইয়া! বলিলেন, “তুমি 
বেরূপত্তক্ত তাহাতে অন্তরূপ অফল ও তোমার অনুপযুক্ত বর কেন চাহিবে ?” 


যোড়শ অধ্যায় 


গৌর জানা নাহি ছিল তখন আছিমু ভাল 
কাল কাটাইতাম আমি সুথে। 

গৌন়নাম কর্ণে গেল ফেব কাণে মন্ত্র দিল 
হুতাশে পিয়াসে মরি ছুঃথে ॥ 

যার! গুণের সঙ্গী ছিল তার! ফেলে পালাইল 
কাহারে কহিব মন বাথ! । 

কেব৷ ছুঃখ ভাগ নিবে সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে 


কে গুনাবে মনমত কথা ॥ 


হান্ত কৌতৃব ৪ 


হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল এবে কোধ! লুকাইল 
আগে মোর চিত্ত করি চুরি। 

আপনি মোরে ডাকিল মন আমার ভুলে গেল 
এবে করে মে। সনে চাতুরি। 

আমি পাছে গপ।ছে যাই মোরে দেখিয়! পলায় 
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে। 

রোগে শোকে অভিভূত ক্রমেতে আক্মবিশ্বত 
ক্লাস্ত চিত্ত বিশ্রাম সে মাগে॥ 

আর ত চলিতে নারি লহ মোরে হাত ধরি 
যদি কেহ থাক নিভ জন। 

এই ছিল মোর ভাগো ধরণী বিদায় মাগে 
বলর!ম দাস অকিঞ্ন ॥ 


শ্ীমদ্বৈত শরাস্তিপুরে ফিরিয়া! গেলেন । পূর্বের বলিয়াছি প্র্মস্ৈত্তের 
চিত্র বুদ্ধির অগম্য। শাস্তিপুরে ফারয়। আসিয়া তাঙার মনে নিমাইয়ের 
প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল । তখন আবার একটি সঙ্কল করির। 
নবন্ধীপে চলিলেন। ভাবিলেন, এবার যায়! মনের সনে নিশ্চয় দূর 
করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া প্রহরেক 
বেলার সময়ে নবদ্ধীপে শ্রীবাসের বাড়ী মআমিলেন। দেখেন, খ্রাকু ত্তগাণ 
বেষ্টিত হইয়া]! কৃষ্ককথা-রসে আছেন। আনদ্বৈতকে দেখি! সকলে মহ! 
আনন্দিত হইয় গাত্রোখ।ন করিলেন । স্বয়ং প্রভুও উঠিয়। দাড়াইলেন। 
অই্বৈত শ্রীগৌরাজকে প্রণাম করিণেন, প্রভূ অদ্বৈতকে প্রণাঙ 
করিলেন । পরে সকলে উপবেশন করিলেন । 

সকলে বসিলে প্রভু বলিলেন, “এখন সীতাপতি আমিলেন, আর 
আমাদের শমন ভয় থাকিবে না।* শ্অইৈতের ধরণীর নাহ সীত!, সে$ 
উপলক্ষ) করিয়া প্রভু প্রঅধৈতকে প্ররামচন্্র সাব্যত কার! এই কথ! 


১৮২ শ্রীঅমিয়-নিমাইনচরিত 


বলিলেন। শ্রীঅত্বৈত বলিলেন, “কই, এখানে রখুনাথ কোথা? এখানে 
বরং যছুনাথ আছেন।* প্রস্থ এ কথার কোন উত্তর না দিয়! বলিতেছেন, 
“আপনি আমাকে ফেলিয়! শান্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দুঃখ 
পাই।” শ্রীঅত্ৈত উত্তর করিবার পূর্বে প্রবাস বলিলেন, শ্শ্রীঅ্বৈত প্রত 
শান্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আবির্ভ।বে নবদ্ধীপে আরুঃ 
হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নব্ধীপে এখন নিত্যাননের 
অবস্থিতি হুইতেছে।* ইহার তাৎপর্যা এই যে, অৈত প্রভূ প্রথমে 
শাস্তরসে যুদ্ধ ছিলেন, এখন দ্বীপ ম্বরূপ যে, নববিধ-ভক্তি সেই নবদ্বীপেই 
আকুষ্ট হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন । 

শ্রীঅছৈত বলিতেছেন, “সেই নিমিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেট 
লোকে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়।” শ্রী শবে লক্ষ্মী, স্থতরাং অদ্বৈত 
বলিতেছেন, যেখানে লঙ্গগী বাস করেন, সেখানে লোকের অভাব নাই। 

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম “লক্ষ্মী” তাহা পাঠক জানেন। 
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া! শ্রীবাস বলিতেছেন, “লক্ষী এখানে আর এখন 
কোথায়? লক্ষ্মী ত” অস্তর্ধান করিয়াছেন ।” 

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “| শবে ভক্তি । তোমরা সকলে 
যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী অন্তর্ধান করিয়াছেন ইহ। হইতেই পারে না * 

শ্রীঅহ্ৈত বলিতেছেন, “অবস্থা শী নবদ্ীপে আছেন, আর তিনি এখন 
বিষুপ্রিয়া। হইয়াছেন ।” ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষু'র প্রিয়া 
হইয়াছেন। আর এক অর্থ যে, প্রতূর ঘরণী যে শ্রীবিষু প্রিয়া দ্বেবী, তিনিই 
ভক্তিমৃত্তি দেবী। 

ভ্ীগৌরাঙ্গ ছিতীয় অথ বেন না শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়! 
বলিতেছেন, «তাহ। বটে, তক্তি প্ররুতই বিধুঃপ্রিয়।। অর্থাৎ ভক্তিকে 
ভ্রীতগবান্‌ ভালবামেন।” 


অস্বৈতের স্বপ্ন দর্শনের প্রার্থনা ১৮৩ 


শ্রঅন্বৈত ঘলিতেছেন, “সেই নিমিত্ত সেই কিছুপ্রিয়াকে তুমি আপন 
করিয়া লইয়াছ।” 

এইকপ গ্লেধাত্বক রহন্ত হইতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিফ 
বলিলেন, “শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়। দিয়াছেন। অস্য শী অন্বৈত আচাধা 
ঠাকুরকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশ ৩২ 
আচাধ্য ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অগ্থ তাহার শচীদেবীর খানে বিশ্রাম 
করিতে হইবে 1” 

শ্রীঅজন্বৈত বলিলেন, “জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহ। 
'আমার বড় ভাগ্যের কথা । আমি গ্রভগবানের সহিত অগ্চ হুখে তোঞ্ন 
করিব ।” 

শ্রীবাস বলিতেছেন, “মামি কি এ স্ুখবিলাপ দেখিতে পাব না? 
ভগবান অবশ্য অগ্ত আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর বধি নিতান্ত ন! 
মাপেন, তবে জগজ্জনীর নিকট মাগিয়া লব ।” 

এপ্দিকে শ্রীঅন্ৈতের সহিত গ্রুর গোষ্ঠীর আহার বাবার ছিল ন1। 
সেই নিমিত্ত অস্বৈতৈর মন জানিবার নিনিত্ত গ্রু শ্রবাদকে বলিতেছেন, 
পূমি ছুটে। অক খাবে তাহাতে বড় ৪ঃখ নাই, কিন্তু তাহ! হলে হইজনের 
নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচাধ্যের অধিক পরিশ্রম হইবে ।” 

শ্রঅত্বৈত বলিতেছেন, “জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া আমায় রঙন করি 
খাইতে হইবে, ইহ! ব্আমার দূরদৃষ্ট বই নয়। জননী বদি পরিশ্রমের ভয়ে 
ছুটে। অল্প রাধিয়! না দেন তবে আর কি করিব?” 

এই ইঙ্গিত পাইয়া লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল। 
এদিকে সকলে হান্তকৌতুকে আছেন, এমন সময় ভঅদ্বৈত প্রীবাসের কাণে 
কাণে কি বলিলেন । প্রভূ হাসিয়! বলিতেছেনঃ “তোমর! কাণে কাণে 
কি পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাৰ না?” 

১ 


১৮৪ শ্রীঅধিত্ব্নিমাইচরিত 


প্রীবাদ বলিলেন, ”"আচাধ্য বলিতেছেন যে, ভুমি শ্রানিত্যানন্মকে থে 
রূপ দেখ|ইয়াছিলে, সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া তিনি ছুঃখিত হওয়ায় 
তুমি তাহাকে আশ্বাস দিয়ছিলে ও বলিয়াছিলে যে, তাহাকে ও সে রূপ 
দেখাইবে। ইহ! শ্বীকার কারর! তাহাকে দেখাও নাই, তাহাতেই শ্রাঅছ্বৈত 
দুঃখিত আছেন, আর সেই কথ। আমার কাপে কাণে' বলিতেছেন ।” 

ইহাতে প্গৌরাঙ্জ উত্তর করিলেন, “এই যে আমাকে দেখিতেছেন, 
এই আমার প্রকৃত রূপ । আর গ্রাঅদ্বৈতের ইহাই প্রিয় রূপ ।” 

শ্রঅছৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে, 
গৌর-রূপই তাহার প্রিয়, তবে আর অগ্ঠ রূপ দেখ! হয় ন।। আবার 
ভাবিতেছেনঃ এর কথার উপরে যদি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে 
গৌর-রূপের প্রতি অনাদর কর! হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়। 
শ্রীঅন্বিত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রাবাস বলিলেন 
*প্রাভূ, তুমি যা বলিয়াছ ঠিক, গৌর-রূপের মত প্রিয় আমাদের আর 
কোন রূপই নয়। তবে তুমি নিজ মুখেম্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, 
এইজন্য ভ্ীঅছৈত দুঃখিত হইতেছেন ।” 

ইহাতে শ্রীগৌরাক্গ শ্ীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত ! কবে কি অবস্থায় 
আমি আচার্যটকে কি বলিয়াছিলাম, তাহ! আমার স্মরণ হয় না।। আবার 
পণ্ডিত তুমি ভাবিয়া! দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে ন। প্রলাপ করে, সে কথ' 
লইয়। সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ কর! কর্তব্য হয় ন1” 

শ্রবাস বলিতেছেন, "লোকে উন্মাদগ্রন্ত হয়, সে একরূপ ব্যাধি । তাহ 
দেখিলেই লোকের ভয়, ত্বণ। এবং পীড়া, হয়। তোমার উন্মাদ দশা 
দেখিলে লোকের আনন্দ! হুয় এবং সমস্ত ভয় ও রোগ দৃর হয়। অতএব 
ভূমি যাহ। উন্মাদ প্রলাপ বল, সেই তোমার হৃদয়ের কথ! ? আর ভূমি যাহা 
এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদ্ধায় বাহ ॥” 


শঅস্বৈতৈর চেতন লোপ ও স্তামক্কপ দর্শন ১৮৪ 


শ্রগৌরাঙ্গ বজিতেছেন, “পণ্ডিত, তোমাকে আমি স্বরপ কথা 
বলিতেছি। কোন ক্ষপ, কি কোন বৈভব, দর্শন করান আমার ইচ্ছাথীন 
নছে। কিরূপে কি হয়আমিজানিনা। অতএব আহি শ্রামনুন্মর সপ 
কিরূপে দেখাইব? যদ্দি আচার্যের এ রূপ দেখিতে বাসন! হইয়া! থাকে, 
তবে নয়ন মুদিয়। ধ্যানে বন্থন, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ ভাঙধাকে দেখাইবেন ।” 

এই কথ! শুনির। শ্রীঅত্বৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, 
নয়ন মুদিয়! ধানে বসিলেন, আর ভক্তগণও শ্রীরূপ মনের ভাবে নীরব 
হইয়। কি হয় দেখিতে লাগিলেন। যদিও ভ্ীগীরা্গ দেন রঙ্হা করিয়! 
এই কথ! বলিলেন, তবু ভক্গণ ভাবিলেন যে, অবস্থাই কিছু গৃঢর$5 
গ্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। এই জন্ত সকলে শ্রীঅদ্বৈতের মূখ পানে 
চাহিয়। রছিলেন। 

দেখেন কি, শ্রীমক্বৈত বসিতে বসিতে অঠেহন হলেন ; এমন কি, 
তাঁহার শ্বস পধান্ত রুদ্ধ চইল, জীবন্ত মনুষ্যার কোন লক্ষণই রঙ্চিল না। 
ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন; দ্ধ দেখিতেঙেন, তীঙার সর্বাজে 
পুলকাবলী দেখা যাইতেছে । ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন 
প্রবাস একটু ব্যস্ত হইয়া গ্রভুকে জিজ্ঞাস করিতেছেন, “গত! আচাখোর 
একি দশ! হইল ?” 

প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, বোধ হয় ছদয়ে হিক়ুফকে দশন 
করিতেছেন, আর সেই আননে স্পন্দনহীন হষ্টরাছেন । 

শ্রীবীস বলিলেন, “প্রত আমরা অভাগা, আমাদিগকে তোমার শাম" 
সুন্দর রূপ দেখাইবে ন1 বলিয়া গোপনে বআচাধ/কে দ্েখাইলে। তাহ না 
দেখাইলে, তাহাতে আমার কিছু হঃখ নাই, গৌরশ্পই আমার পক্ষে 
বথেই্ট, তবে তুমি এখন আচাধ্যকে চেতন করিয়। দাও ।” 

প্রভু বলিলেন, “আমি কিরুপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, জাচাধের 


১৮৬ জীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


আপনিই চৈতগ্ত হইনে।” ইহা! বলিতে বলিতে আচার্ধ্য চেতন পাইলেন। 
চেতন পাইয়া নিদ্রোখিতের স্ায় অর্থবাহ দুষ্টে এদিকে ওদিকে চাছিতে 
লাগিলেন । যেন কি দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন ন|। 
পরে আপনিই বলিতেছেনঃ “এই যে শ্তামবর্ণ অতি সুনার উজ্জব মৃদঠি 
দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তাহার আপাদমস্তক ও গলে 
বনমাল! ; সেই আমার নয়নানন্দ কোথা?” এইরূপে বিভোর হইয়া 
জ্ীঅতৈত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন। করিতে লাগিলেন । 

শ্রীতদ্বৈত যখন শ্রাকষের রূপ গদগদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন) গখন 
যেন সুধা বর্ষণ করিতেছেন । অহৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর 
শতমুখ দিয় মধ! ক্ষরিতে লাগিল । সকলে মুগ্ধ ”হইয়। শ্রুকৃষেের রূপ- 
বর্ণনা শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রাবাস বজিলেন, “ভূমি কি দেখিলে, কারে 
দেখিলে, স্পষ্ট করির! বল।” 

এই কথায় শ্রীমছৈত বাহাজ্ঞান পাইলেন ; পাইয়া! বলিতেছেন, “কারে 
“আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইহারই সমুদায় কাধ্য। 
শামি যে মাত্র নয়ন মুদিলাম, অমনি এই বস্ত (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়। ) 
আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্ামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে 
আনন্দ দিতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়! বাহিরে আসিলেন, 
সর আমার বাহাজ।ন হইল ।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, প্তুমি বসিয়! নিদ্রা গেলে আব স্বপ্ন দেখিলে, 
এএখন আমি দোষের ভাগী হইলাম ?” 

শ্রীমছৈত বলিতেছেন, “আমি হ্প্র দেখিলাম? আমি ম্পষ& 
দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আসিলে। এখন 
আমাকে ভুলাইতেছ? প্রভূ 'ামাকে আর কত দিন ভাড়াইবে? আমি 
'ষাছাকে তজন! করি সে--তুমি |” 


পুণ্ডয়ীক বিস্তানিধি কু 


এই যে শ্রীঅছৈত তাহার প্রাথনাথকে চিনিলেন, সে চেনা চিরদিন 
সমান রহিল না। অন্নকাল পরে আবার তাহার হনে খটুক। উপস্থিত 
হইল। সেটি জীবের স্ষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন “অধিশ্বান*, 
-অর্থাৎ নিমাই কি সত্যই তাহার প্রাণেশ্বর,। সেই প্র? লোকে 
ইচ্ছা করিলেও মনে এই বিশ্বাস আনিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও 
অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস আনয়ন করিতে হইলে মনের একটি 
অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন । কাহারও এই অবস্থ! নিত, কাহারও ব 
বিলম্বে হয়। ব্রক্গার শ্রীকৃফকে বিশ্বাস হয় নাই, ইঞ্জেরও হয় নাউ, 
সুতরাং অহ্বৈতের যে নিমাহয়ের প্রতি সন্দেহ হইবে তাহার আর বিচিজতা 
কি? আবার এমনও হইতে পারে যে, এ অবিশ্বান এই লীলার 
একটী অঙ্গ। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


র।শিনী--কুকুত। 
উদয় হও হে, হও হে, নদিয়া-চলয' | 
ভুবন আধায় বিন! তোম! ॥ 
জীবনে মরণে গতি, তুমি আমার প্রাণপততি, 
এ সম্পর্ক তোমা আম! । 
অনাথ হইয়া, বেড়াই তুরিয়া, 
হাসখালি গ্রামে পান্থ ভোষ!। 
কোথা তুমি, কোথ! আমি, 
আমার প্রাণের প্রাণ চুমি, 
ডাকে বলরাম! ॥ 


২৮৮ শ্রঅমিয়-নিমাই-চক্িত 


একদিবস শ্রীনিমাই প্রীভগবস্তাবে “পুগুরীক* “পুগুরীক* বলিয়! ব্যাকুল 
হইলেন । ক্রমে প্রস্থ উচ্চৈঃশ্বরে কান্দিতে লাগিলেন । যেমন স্ত্রীলোক 
বিনাইর। বিনাইয়া কান্দে, সেইরুপ--পপুণ্তরীক বিস্তানিধি, বাপ, আমি 
আর তোমার বিরহ সহ করিতে পারিতেছি না, তুমি নিদয় হইয়! আমাকে 
ফেলিয়া রহিয়াছ । কবে তোমাকে দর্শন করিয়া! আমি নয়ন ও হৃদয় 
শীতল করিব ।” ইত্যার্দ নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া প্রভূ অতি 
করুণন্বরে কান্দিতে লাগিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্তরীকের নিমিত্ত এই যে স্ত্রীলোকের স্থায় ক্রন্দন করিতে" 
ছেন, ইহাতে একটি রহস্ত আছে । শ্রীগৌরাজের দেহে অবস্থ শ্রীমতী রাধ। 
প্রকাশ পাইতেন।; আর পুগুরীকের দেহে শ্রামতীর পিতা বুষভাগ্কর 
খআবির্ভাব হইত। অতএব প্রগৌরাঙগ রাধাভাবে, কাজেই স্বীলোকের 
মত, “পুণুরীক বাপ” বলিয়া রোদন করিলেন। যখন প্পুণুরীক বাপ” 
বলিয়া! কান্দিতে লাগিলেন, তখন বোধ হুইল যেন একটি স্ত্রীলোক তীহার 
পিতার শোকে বিকল হুইয়। রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত ভাবের নিগৃঢ 
তাৎপধ্য সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন 

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবামাত্র, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় 
ফাটিয়। যাইত; স্থতরাং ভক্তগণ এই রোদন শুনিয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু পুগুরীক কে? শ্রীরুষ্ণেরে এক নাম পুগুরীক, কিন্ত 
প্রভু আবার “বিস্তানিধি” বলিতেছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়! 
একজনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভূ! আপনি ধাহার নিমিত্ত রোদন 
করিতেছেন, সেই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিটি কে?” তখন নিমাই একটু চেতন 
পাইয়। বলিতেছেন, "তোমরা সেই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির কথ! জানিতে 
চাঁকিতেছ ? তাহার বাড়ী চট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান 
লোক, চালচলন ও বাস ধনবান লোকেরই মত, নতরাং সাধারণ লোকে 


পুপ্ুরীক বিস্ত/নিখি ১৮৯ 


তীহাকে দেখিয়। তাহার মহত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন ভক্ত 
ব্রিঞ্জগতে ছুর্মভ। তীহাকে না! দেখিয়। আমি স্বত্তি পাইছেছি না। 
তোমর1 সকলে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আইস।” ইহাই 
বলিতে বলিতে নিমাই আবার বাহাক্ঞান হারাইয়। *নাপ পুগুরীক* নলির। 
অতি কাতরম্বরে কান্দিতে লাগিলেন । 

তাহার কিছুদিন পরে পুগ্তরীক চট্টগ্রাম হইতে গ্রিন্ব্ধীপে আসি 
উপস্থিত) সঙ্গে বুতর ব্রাঙ্মণ-শিষ্য, আরও 'অনেক লৌক। নিস্তানিখি 
মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত। মৃকুন্দ দণ্ডের নাড়ীও চট্টগ্রামে, 
বিগ্ভানিধির এক গ্রামে । সুতরাং স্টাঠার আগমন মুক্ন্দ জানিলেন। 
পুগুরীকের সহিত তাহার কাজেই পূর্বের পরিচ্র ছিল। দে দিখস প্র 
পপুগ্তরীক” বলিয়! রোদন করেন, সে দিবস মুহুন্দ সেখানে ছিলেন না। 
বিষ্ভানিধি নবধধীপে আদিল মুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল থে, ঠাহাকে প্রতুর 
নিকট লইয়া আপগিয়া পরিচয় করিয়। দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি 
পুণ্ডরীকের ' সহিত দেখ। করিতে চলিলেন | গদাধনের সহিত তাহার 
অত্যন্ত প্রণয় সুতরাং তাহাকে বলিলেন, ভাই) আমাদের গ্রামের একজন 
বড় ভক্ত আসিয়াছেনঃ দ্বেখ! করিতে যাবে 7" এনবাধর বলিলেন, “এ ব্ 
ম্তাগ্যের কথা, চল যাই ।” 

এইরূপে হুইজনে গমন করিলেন | যাইয়! দেখেন, পুীক অতি হড় 
লোক । খায় দুগ্তফেননিভ শব, চারিপাঙ্ে বালিস ৪ তাঙার মধান্থানে 
তিনি বসিয়া । দেখিতে পরম ুন্দর, আবার সপ্ির চ্চ| করিয়। সৌনাধ্য 
আরও বাড়িগ গিয়াছে । জ্ঠনাস, অতিশর গ্রীক্ষ | €ুই পার্থ হুইজন 
ভৃত্য মযুরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে । মুহু ও গয্বাধর গমন 
করিলে, বিষ্তানিধি অতি আদর করিয়া তাহাদিগকে বসাইলেন। 
বি্ানিধি গ্াধরের পরিচর় জিজ্ঞাস! করিলেন। তাহাতে মৃতু বলিলেন, 


১৯৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


“ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, স্তার পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু সে' ইথার গৌরব 
নছে। শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চির-কুমার থাকিবেন 
ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন ।” 
গদাধরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাবিংশতি বৎসর; রূপ প্রায় নিমাইয়ের 
মত; বদন সরল ও শ্িপ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে 
আবার নবপ্রেষ স্পর্শ করায় গদাধরের সর্বাঙগে অমানুমিক 
জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে । বিগ্ভানিধি অনিমেষলোচনে গদধরকে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর বতই দেখিতেছেন ততই তাহাতে আকৃষ্ট 
কইতেছেন। 
গদ্দাধরও বক্র-ন়নে এক এক বার বিগ্ভানিধিকে দেখিতেছেন; কিস্ত 

যতই দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষয়- 
সুখে বিরক্ত, দেখেন বিস্তানিধি চুলে সুগন্ধি আমলকী মাবিয়! উত্তম 
করিয়। ইহ! বিস্তাম করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহ! 
মৃদূমু্ছ চর্বণ করিতেছেন । গদাধর ভাবিতেছেন, “ভাল ভক্ত দেখিতে 
আসিয়্াছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাচি 1” গদ্াাধরের 
ভাব বুঝিয়। মুকুন্দ মনে মনে হাসিতেছেন। পরে বিদ্তানিধির গৌরব 
দেখাইবার নিমিত্ত ই্রুমস্তাগবত হইতে শুকষ্খের গুণানুবাদ একটি শ্লোক- 
নুগ্থরে উচ্চারণ করিলেন । শ্লোকটি এই +-- 

অহো৷ বকী যং শুনকালকুটং 

জিতাংসয়াপায়য়াদপ্যসাধবী ৷ 

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোহন্তং 

কং ব! দয়ালু, শরণং ব্রজেম ॥ 

পৃতন! লোকবালগ্রাং রাক্ষসী রুধিরাশন! | 

জিথাংসম্ঘাপি হরয়ে স্তনং দত্বাপি সাগতিম্‌ ॥ 


বিদ্তানিধির প্রতি গদাধরের অবজ্ঞা ১৯১ 


অন্তার্থ-_-“হৃ্টা পৃতনা রক্ষী যে কৃষকে জিদ্বাসাবশতঃ কালকৃট 
মিশ্রিত স্তনপান করাইয়াও ধাত্রীধোগ্য সাগতি লাত করিঘাছে, সেই 
দয়াময় হরি ভিন্ন অপর কাহার ভঞাশ্রয় লব?” 

এই শ্লোক শুনিবামাত্ত বিষ্ানিধি মুচ্টিত ভইয়া খা হইতে ধূলায় 
পড়িয়া গেলেন ! তখন আস্তে আন্গে মৃকুন্দ গদাধর প্রভৃতি সকলে 
বিস্ভানিধিকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ািধি চেতন পাইয়। দাস্ত- 
ভাবে অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন। বিগ্ভানিধি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন। 
যথ! শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে-_ 

প্শ্রীকফ ঠাকুর মোর কষ মোর গণ। 
মোরে সে করিগে কার্ঠ পাষাণ সমন” 

বলিতেছেনঃ “হে কৃষ্ণ! হে পিতা! হছে আমার বাপের ঠাকুর! আমার 
মত দীনহীন তুমি কবে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর! কামার 
কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশমান্ত্র নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, 
তাই বলে বাপ, তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না” এই সমুদয় কথ! 
বলিয়া কান্িতেছেন, আর গড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন, 
পরিধান উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভির হইয়া গেল। সেই সুগন্ধিলিগ কেশ ধুলায় 
মাথামাথি হইল। আর সেই রূপবান্‌ পুরুষ, বিস্ুানিধি, ধুলায় ধূলরিত 
হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিলেট ক্ত হয় না, আর 
মন্তকে স্গ্ন্ধি তৈল দিলেই পাব হয় না । উহ! বুধিয় গদাধর মহ! তয় 
পাইলেন; ভাবিতেছেনঃ আমি একি অপরাধ করিলাম ! ভক্দ্রোহী 
ইইলাম ! আমার এ অপরাধ কিসে বায়? তখন মৃকুনকে কোলে 
করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, প্তুমি তক্ত দর্শন করাইয়! খামার 
নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল? আমি উহা 


১৯২ শ্রীঅমিয়*নিমাই-চরিত 


বাহা ভোগ ও বিলাস দেখিয়। উহার প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। 
মুকুন, আমি এখন মনে একটি বিধয় স্থির করিয়াছি । আমি এই 
বিগ্ভানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব। তা হুইলে, তাহাকে 
যে অবজ্ঞ! করিয়াছিলাম, তাহ! তিনি অনা ক্ষমা করিবেন।” এ কথ। 
নিয়! মুকুন্দ বলিলেন, “বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ ।” 

বছুক্ষণ পরে বিষ্ঠানিধি চৈতন্ত পাইলেন । দেখেন, গদাধরের বদন দিয়। 
আত শত প্রেমধারা! বহিতেছে ৷ ইহ! দেখিয়। নিতান্ত যুদ্ধ হইয়! গদাধরকে 
দুই বাহু দিয় ধরিয়। আপনার কোলে টানিয়! লইলেন ও তাহার নয়ন 
মৃছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরও বাড়িয়া চলিল। 
তখন মুকুন্দ আমুপৃরবিবিক সমুদয় ব্যাপার বলিলেন। কিরূপে গদাধর পূর্বে 
তাহার ভোগ ও বিলাস দেখিয়। মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, ও 
পরে সেই অপরাধ স্থাপনের নিমিত্ত তাহার নিকট দীক্ষা লইবেন স্থির 
করিয়াছেন। বি্ানিধি এ কথা শুনিয়। পরম আনন্দিত হইলেন। 
বলিতেছেন, "বটে, ইনি, আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছ। করিয়াছেন? 
বহু পুণ্যে এরপ শিষ্য মিলে । এই সম্মুখে শুরুদ্ধাদশী আসিতেছে, সেই দিন 
অবশ ইছার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব |” তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিদ্যানিধিকে প্রণাম 
করিয়া বাঁড়ী ফিরিয়া আদিলেন, এবং গ্রভৃকে বিষ্তানিধির কথা বলিলেন। 

সেইদিন নিশিষোগে বিগ্ভানিধি একাকী মলিন বস্ত্র পরিয়। নিমাইকে 
দর্শন করিতে চলিলেন। বিস্তানিধি নবদীপ্মবতারের জনরব মাত্র 
গুনিয়াছেন, তাহাকে কখনো! দেখেন নাই। কিন্ত তাহাকে দেখেন নাই, 
কি তাহার সহিত কোন পরিচয় নাই বলিয়া, বিদ্যানিধির মনে এই 
অবতীর সম্বস্ধে একবারও দ্বিধা হয় নাই। নিমাই সেই পূর্ণব্রহ্ষ, সেই 
প্ীকফ,_ইহাই মনে জানিয়া বিস্তানিধি তাহাকে দর্শন করিতে চলিয়াছছেন ; 
সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন,--মনে তাহার অনুতাপানল 


বিদ্তানিধির নিমাইকে দর্শন ১৯৩ 


জলিতেছে । ভাবিতেছেন,--তিনি শ্রীরুষেরে কপাপাতর হইবার কিছুই 
করেন নাই । এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে অতি দীনভাবে, "প্রভু, আমাকে 
ক্ষমা কর” বলিতে বলিতে প্রতৃর সম্মুথে যাইয়া উপস্থিত। পুণুরীকের 
অপরূপ মনের অবস্থা! এখন ভক্তপাঠক ভাবিয়। দেখুন | তিনি প্রীতগবান্কে 
দর্শন করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাহার শ্বখ নাই। তার 
মনের ভাব এইরূপ,__প্রভগবান্‌কে দর্শন করা আর বিচিত্রতা কি? 
ঘর্শন করিলেই ত হয়? কিন্তু তাহাকে দর্শনে সখ কি? অথবা তীহাকে 
কোন্‌ মুখে দেখিতে যাইব? যিনি আমার সর্বস্থ। তাহাকে একেধারে 
ভুলিয়া আছি। আর এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বাঁলযা থেখ! 
করিতে দৌড়িয়াছি | অবনত তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাকা ব্যতীত 
কখনই কর্কশ বাক্য বলিবেন নাঃ কিন্তু আমি নিলজ্জ !* 
পুগ্ুরীক মন্তক অবনত করিয়া গ্রভুর অগ্ে দাড়াইলেন। মুখ উঠাইযা 

প্রভৃকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন নাঃ কি সাহস হইল না। ত্াতুর 
নিকট যাইয়। তাহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পাঞিলেন না? 
অমনি পড়িয়। গেলেন। একটু সিত পাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন 
যথ! প্রীচৈশস্ভভাগবতে-_ 

প্কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ! 

মুঞ্ি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥ 

সর্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে। 

সবে মাত্র মোরে তুমি একেল। বঞ্চিলে॥ 

বিগ্ভানিধির এইরূপ আর্তনাদ গুনিয়। উপান্থত তক্তগণ কান্ছির। 

উঠিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইহার নাম কি, তাহ! ফেহই জানিতে 
পারিলেন না। তাহার মন্মরভেদী আহি দেখিয়াই সফলের হার বিদীর্ঘ 


হইয়া যাইতে লাগিল । 


১৯৪ আমির-নিমাই-টরিত 


এদিকে তক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ, বিস্ভানিধিকে ভূমে পতিত হইতে 
দেখিয়া আন্তে ব্যন্তে গাত্রোখান করিলেন, আর যদ্দিও তাহার সহিত 
বি্ভানিধির কখন চাক্ষুষ আলাপ নাই, তবুও যেন তিনি তাহার চির- 
পরিচিত এইরূপে “বাপ এসেছ” “বাপ এসেছ” বলিয়া অগ্রবন্তী হইলেন, 
এবং বিদ্বানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া, "আজ আমার বাপ পুণুরীকে দেখিলাম, 
আজ আমার নয়ন জুড়াইল, আজ আমার বাপ আমার হৃদয়ে আসিয়া 
আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন,”_ ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে,-_যে ভগবান্‌ পুগুরীকের হৃদয়-মাঝে ছিলেন, 
অন্ত তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া, যেন সেই খণ শোধ দিবার নিমিত্ত, 
আপনার হৃদছে তাহাকে ধরিলেন । 

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়। রহিলেন। তাহার পর 
উভয়ে বাহ্জ্ঞান পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্জ বলিলেন, ণ্আদ্ত আমার বা! 
সিদ্ধ হইল, আমার বাপকে শ্বচক্ষে দেখিলাম ।” পুগুরীকও চেতন পাইয়! 
শ্রীগ্গৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়। স্তব করিতে লাগিলেন । প্রভু তাহাকে উঠাইয়। 
শান্ত করিলেন এবং ততৎপরে ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়! 
দিলেন । গদাধর তখন সর্ধবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরুপে 
মনে মনে বিষ্ভানিধির প্রতি অবজ্ঞ। করিয়াছিলেন। তাহার পর 
ভ্গৌরাঙ্জগকে বলিলেন প্প্রভুঃ তুমি যদ্দি অনুমতি কর, তবে আমি ইহার 
নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করি ।” প্রভূ সর্যবাস্তঃকরণে ইহ! অনুমোদন করিলেন । 
বি্ভানিধির মহিমা! আর কি বলিব। তিনি পুরুষোন্তম আচাধ্যের সখা. 
ও গঙ্গাধরের গুরু ।এই পুকুযোতমের পরিচয় পরে দ্দিব। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


কি কহব রে নথি আজুক ভাব। অযতনে মোহে ছোয়ল বছুলাগ। 
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরখি হুখ বান্ধল ফেশ। 
তৈখনে মিলল গোর! নটরাজ। ধৈরজ তাল কুলবতী লাজ । 
দ্রশনে পুলকে পুরল তনু মোর। বাসুদেব খোষ কছে করলহি ফোন। 


শ্রনিমাইয়ের ভক্তভাবে এ ভগবছুবে বহুতর বিভিন্নত! | বখন 
'নিমাইয়ের ভক্তভাব, তখন তিনি দীনের দীন, দাস্তনতক্িতে অভিভূত 
গঙ্গায় প্লান করিতে যান, অগ্রে তক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাকে প্রণাম করেন, গ্রতাঃ 
তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, ভক্ত দেখিলেই নমন্কার করেন। আবার বখন 
তীহার ভগবস্ত।ব, তখন ভক্তগণ সেই গঙ্জাজল দিয় ভাঙার চর দৌত 
করিয়! তুলসী চন লয় পুজ! করেন, নিমাই কিছুই বলেন না। ধন 
ভত্ত-ভাব তখন নিমাই ভক্কগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অধৈতের 
চ়ণ ধরিক্া, কাতরভাবে নিবেদন করেন, "আমি কিরূপ উদ্ধার পাইয, 
প্রীরফণে আমার কিরূপে মতি হইবে, তোমরা! বলির দাও। তক্কত।বে 
নিমাই জানু পাঁতিয়। ভক্ষের নিকট দাস্ততক্তি প্রার্থনা করেন। আবার 
সেই নিমাই ভগব্াবে শমৃত্তি সমূদায় একপাশে রাখিয। দিয় শবরং বি 
খটটায় উপবেশন করেন ও তাহার পাদপল্লে ভক্জগণ চন তুললী দিব! 
ভগবান্‌ বলিয়। পৃ! করেন, কিন্ত তাহাতে তিনি আপত্তি ন! করিয়া বরং 
সন্তোষ গ্রবাশ করেন, এবং আপনি প্ীকৃফ বলিয়া আপনার পরিচয় দখা, 
অহ্থৈতের ন্যাড়া মধ্তকে পাদ তুলি! দেন । 

এখন জিজঞান্ত হটতে পারে যে, ভকগণ বখন নিমাইকে ভগবান্‌ বলির! 
জানিয়াছিলেন, তখন তাহারা আবার তাহাকে কিরপে মহন্ত বলির 


১৯৬ শ্ীজমিয়-নিমাই-চরিত 


ভাবিয়। তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন ? এই প্রকাশের প্রকৃত 
অবস্থ। বিবরিয়া বলতেছি । যখন নিমাই ভগবান্রূপে প্রকাশ পাইতেন, 
তখন ভক্তগণ তা বেশ বুঝিতে পাঁরিতেন,--তথন তাহার দেহ জ্যোতির্ময় 
ইত 1 এই জ্যোতিঃ কখন তেজরূপে গ্রকাশ পাইত, কখন-বা অতি 
মুদুভাবে দেখ! দিত,--এমন কি হঠাৎ উহ লক্ষ্য করা! যাইত লা । তখন 
তীহার আকার প্রকার ও বদনের ভাব এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত যে, 
স্াহাকে যে দেখিত তাহারই তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া মনে বিশ্বাস হইত। 
আবার এমনও হইত যে, নিমাই সামান্ত আসনে গৰাধর কি নরহরির অঙ্গে 
হেলান দিয়! ভক্তদের সহিত একত্রে বসিয়া আছেন,-দেছের জ্যোতিঃ 
অতি যু । বড়ভূজ কি চতুভূজি কি অন্যায় বিভব দেখাইতেছেন না, 
তবুও বাহ্‌ কি আন্তরিক ভঙী এরূপ ভইয়াছে যে, নিকটে ধিনি আছেন, 
তিনিই তাহাকে অখিল ব্রদ্মাপ্ডের পতি বলিয়! দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন । 

একটু পরে নিমাই তাহার ভগবপ্তাব লুকাইলেন। তখন, নিমাই 
আর ভগবান্‌ রহিলেন না, একজন পরম ভক্তক্প প্রকাশ হইলেন; আর 
প্কৃহ্ঃ, কৃষঃ* বলিয়! এমন করুণত্বরে রোদন করিতে লাগিলেন বে, যাহারা 
উহ! গুনিয়াছেন, তাহার! বলেন ষে সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্যন্ত 
গপিয়া ধাইত। শ্রীকষ্ণের বিরহে তখন তিনি এরূপ কাতর হইতেন যে 
সন্ত পুত্রশোকার্ভও তত কাতর হইতে পারেন না। তখন তাহার মৃর্ছার 
উপর মৃচ্ছা হইতেছে, কথায় কথায় দত লাগিতেছে, কথায় কথার নিশ্বাস 
রুদ্ধ হইতেছে । শ্রকৃষ্কে পাইবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ করিতেন, তাহ! 
দেখিয়া! বোধ হইত যে, শ্রীকঞ্চকে না পাইলে তঙ্গণ্ডেই তাহার হাদয় 
বিদীণ হইয়া যাইবে । তিনি তখন ভক্তগণের গল! ধরিয়! কান্দিয়। 
বলিতেন, কৃষ্ণ আনিয়া “আমার প্রাণ বাচাও,--আমার প্রাণ বার! 
আমাকে বুবি তোমরা! আর প্রাণে বাচাইতে পারিলে না1” ভক্তগণও- 


পার্ধদের নিকট নিমাইয়ের তক্তভাব ও ভগবস্তাব ১৯৭ 


তখন প্রভুর প্রাণ বাহির হইল খলিয়। মহাব্যত্ত হুটতেন। প্রায় এইরূপ 
ভাব যদিও তাহারা গ্রতাহ দেখিতেন, তবুও প্রতাহই তাবিতেন,--আজ 
বুঝি প্রভূ আর বাচিলেন না!” যর্দ কোন ব্যক্তি নিমাইব্ের অপ্রকাশ 
অবন্থায় তাহাকে ভগবানের ন্তার কি জভিরিক্ক তক্তি করতেন, তবে 
তিনি এত ক্লেশ পাইতেন দে, তাহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব 
শ্রদ্ধা দেখাতে সাহসী হুইতেন না। 

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই একপ ভাব দেখাইতেন যে, 1তনি প্রকাশ 
অবস্থার যাহ! বা! করিয়াছিলেন, তাহ! যেন তাহার কিছু স্বরণ নাই, 
কি স্বপ্নের মত কিছু কিছু মনে মাছে । কারণ, হিনি প্রকাশ অবস্থার 
পরেই প্রায় ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়! জিজ্ঞাসা করিতেন, ভাই! তোমর! 
আমর। চিরমুহৃদ ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই? 
আমি যদি অচেতন অনস্থায় তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিব। থাকি 
তোমর। কূপ! করিয়। ক্ষম! করিবেআমাএ এ দেহ তোষাদের। আর 
যদি আমি শ্রীকষের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত হই, গখন 
তোমর! আমাকে সতর্ক করিও, যেন আমার কোনরুপ কুমতি না! হয,” 
কারণ আমি আমার স্ববশে নাই ।” ইহাতে বোধ হঠত ধেন তীঙছার কিছু 
কিছু মনে থাকিত। “কুমতি না হয়” ইঠার অর্থ এই যে, “আমি কফ” 
এরূপ অভিমান ধেন আমার কখন না ছয়। 

ভক্তগণ সকল কথা গোপন করিয| বালতেন যে, তিনি কিছু চাখল্য 
করেন নাই। তাহার] নিমাইয়ের তখনকার সেই আি দেখি! ভাবিতেন 
বে, বদি তাহার! নিমাইকে সমস্ত কথা খুপিয় বলেন, অর্থাৎ তিনি 
বিফুখটায় বসির ভগবানের পৃঙ্গ৷ লইয়াছেন এ কথা! জ্ঞাত করেন, তবে 
অনর্থ ঘটবে,_হয় ত নিদাই গঙ্গায় ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই 
সব ভাবিয়! নিমাইন্ের অগ্রকাশ অবস্থায় নকলে তীহাকে বথেই ভদ্ি 
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করিতেন বটে, কিন্ত ভগবান্রূপে ভক্তি করিতেন না । কেহ কেহ বা 
প্রকাশ অবস্থার তাহাকে ভগবাঁন্‌ বলিরা ভাবিতেন, আবার অগ্রকাশ 
অবস্থায় তাহা ভুলিয়! বাইয়া, তাহাকে শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে 
করিতেন । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে । 

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইয়া । নন্দের নিদ্র। হইতেছে না, তিনি 
তাহার পুজ্ধের শিশুকালাবধি সমুদায় অলৌকিক কার্যের কথ! 
ভাবিতেছেন । ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, 
তাহার শিশুপুত্র তাহার পুত্র নছেন, ্বপ্ং শ্রভগবান্‌। মনে এই ভাব 
হইবামাত্র তাঁহার ভয় হইল, তখন উঠিয় শ্রীকষ্ণকে শ্তব করিবেন ইনারই 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । অন্তর্ধ্যামী শ্রীরুষ্। সমুদায় জানিতে পারিয়! 
্টাহাকে ভূলাইবার নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন ৷ ঠিক সেই সমর একটি 
বিড়াল ডাকিতেছিল, শ্রীকষ্ণ সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া 
"বাবা ও কি ডাকে, আমার ভগ্ন করে" বলিয়। নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন । 
নন্দ অমনি সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়! 
বলিতেছেন, “ভয় কি বাপ? এই যে আমি আছি।” 

এইরূপে ভক্তগণ প্রীনিমাইয়ের প্রকাশাবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্‌ বলি 
পৃজ। করিয়া, তাহার অপ্রকাশাবস্থায় পূর্ববকার কথ! ভুলিয়। বাইতেন। 
কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক ভূলিতেন, কেহ বা একেবারে ভূলিতেন। 
যথা, শচীম। নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন, তিনি 
নিমাইয়ের এশ্বধ্য দেখিয়! ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আবার তাহার নিমাইর়ৈর 
উপর বাৎসল্য ভাবের উদ্নয় হইত। ধাহ্যর! অল্প ভূলিতেন, তাহারা মনে 
মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্যই শ্রীভগবান? না এ স্প্রে 
দেখিলাম? ধাহার! অধিক ভুলিতেন, তাহার মনে সাব্যস্ত করিতেন যে 
নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি, ধেন স্বয়ং শ্ীভগবান্। প্রীঅখৈতের মনের ভাৰ 


নিমাই কি অনরল নব 


বহুকাল ধরিয়! এইরূপই ছিল । বখন তিনি নিমাইয়ের সম্মুখে আসিতেন, 
তখন শ্রীভগবান্‌ বলিয়। পৃজ। করিতেন? কিন্তু তাহার নিকট হইতে দূরে 
গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাবাস্ত করিতেন যে, কল্াকার 
নিমাই, জগন্নাথের পুত্র» সে কিরূপে শ্রীভগবান হইবে? মুকুও এইন্জপ 
একজন ছিলেন। নিমাই আমর মহোৎসব করিতেন । একটি আমের গ্াটি 
সম্মুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে এ আাটি ভইতে 
বৃক্ষ হইত ও এ বৃক্ষে প্রায় ছুইশত উত্বম আস্রফল ধরিত, আর ওকগশ এ 
ফলগুলি প্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়! ভোজন করিতেন । এটরপ প্রহাছ 
আতর মহোৎসব হইত। একদিন ই্রনিমাই শ্ীভগবস্তাবে মৃচকি হাসির 
মুকুন্দকে বলিতেছেন, “মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আম মঙোৎসবকে 
ইন্জ্রজাল বল?” মুকুন লজ্জা পাইয়া আম্তা আম্ত।” করিতে লাগিলেন। 
এইব্ুপে ভক্তদ্দের মধ্যে কেহ কেহ নিমাটয়ের অপ্রকাশ সময়ে তাহাকে 
অদ্ভূত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন। কিন্তু প্রকাশের সময় এরূপ ভাধিতে 
কাহারও সাধ্য হইত না। এমন কি, তখন অনায়াসে গঙ্গাজল লই! 
তাহার চরণ ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত ন1। তাহার! যে এনিমাইবের 
পদে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইচাই অপ্যর্থ প্রমাণ যে, তখন 
নিমাইয়ের ভগবত্বায় তাহাদের তিলমাত্ত্র সন্দেহ খাকিত না । 

এখন আর এক কথা হইতেছে । নিমাই কি অলরলা? তাহ না 
হইলে-_-একবার “আমি সেই” বলিয়া, আবার মুহূর্ত পরে ভক গণের নিকট 
দীনভাবে “কৃষ্ণ পাইলাম ন1” বলিয়া, রোদন করিতেন কেন? নিমাই 
অসরল নহছেন। অসরল হলে এইকপ বঞ্চন। বর!বর চলিত ন1। বখন 
নিমাই বলিতেন, “আমি সেই,” তখন তক্তগণ বুঝিতেন নিষাই সরল 
ভাবেই বলিতেছেন । আবার বখন বলিতেন, “আমাকে কক দিয়া প্রাণে 
বাচাও* তখনও ভক্তগণ মুখ দেখি বুঝিতেন, নিমাই নরল ভাবেই আবি 


১৩ 
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করিতেছেন । ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীনিমাই বখন ভগবন্তাব 
'লুফাইভেন, তখন শ্বধ্যভাবও চলিরা যাইত, এবং নিমাই ভক্তণ্ভাবে 
দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় শ্ীকষ্ণ-বিরছে রোদন করিতেন। 
একদিন সকালে দ্বানাহ্থিকের পর নিমাই শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া 
আছেন। ভক্তগণ একে একে আসি! মিলিলেন। সকলে বসিয়া 
আছেন, এমন সময় দেখিলেন, শ্রীনিমাই ভগবন্তাবে প্রকাশ পাইয়াছেন। 
তখন সকলে সভয়ে প্রভুর বন পানে চাহিয়। রহিলেন। একটু পরে প্রত 
কীর্তন করিতে আজ্ঞ। করিলেন । তখন সকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সে দিবস একটা অদ্ভুত ঘটন। হইল, যথা শ্রীচৈতন্তভাগবতে-_ 
“অন অন্য দিন প্রভূ নাচে দাস্তভাবে | 
ক্ষণেকে এশ্বধ্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙে ॥ 
সকল ভক্তের ভাগে; এ দিন নাচিতে। 
উঠিয়া বসিল। প্রভু বিষ্টুর খট্াতে ॥ 
আর সব দিনে গ্রভূ ভাব প্রকাশিয়]। 
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন ন৷ জানিয়! ॥ 
সাত প্রহরিয়। ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়] । 
ব্সিলা গ্রহর সাত প্রত ব্যক্ত হৈয়। ॥* 
ইহার তাৎপধ্য এই যে, তন্তান্ত দিন নিমাই পূর্ব্বে অচেতন হইণেন, ও 
সেই অবস্থার বিধুখট্রায় বদিতেন। কিন্তু সে দিবস যেমন বসিয়া কথা বার্ড! 
কহিতেছিলেন, অমনি আস্তে আস্তে উতর! সচেতন অবস্থায় খট্টায় বসিলেন। 
সেঙ্গিন শ্রুতগবান্‌ সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্থান্ত দিন অল্পক্ষণ 
প্রকাশ হইয়। লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস গুতু প্রাতে এক প্রচরের সময় 
প্রকাশ হইয়া, পর দিবস হৃধ্যোদয়ের পূর্বে অগ্রকাঁশ হইলেন। ইহাকে 
“সাত প্রহরিয়! ভাব” ঝ| “মহথাপ্রকাশ* বলে। 


অভিষেক ৬ 


তখন প্রতুর বছুতর তক্ত হইঘ়াছেন। সকলে সমূদায় কার্য) ছাড়ি। 

তাহার নিকট দিবানিশি থাকেন। খধ্টায় বসিয়! প্রভু আপনাকে অভিষেক 
করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞ। করিলেন। সফলে গঙ্গায় জল আমিতে 
দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আসিয়। শ্বাসের আঙ্গিন! পৃরিয়! গেল স্ত্রী 
পুরুষে, দাস দাসীতে জল আনিতেছে। প্রতু উত্তম পিড়ির উপরে ললান-মগ্ুণে 
বসিয়। আছেন। গদাধর ও মুরারি এবং গর্ত নারীগণ তাহাকে হ্বগন্ধি 
তৈল মাখাইতেছেন। পাছে প্রভগবানের মন্তকে রৌদ্র লাগে, এই নিমিতত 
নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাড়ায় আছেন। শ্বাসের দাসী, ছংখী, সঙ নম জগ 
বহিয়। আনিতেছে। কললী রাখিয়া পরিশ্রমে তন ঘন দিশ্বাস ছাড়িতেছে, 
প্রভূর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন জলে ভাসিয়। যাইতেছে । প্রত কূপা করিস 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন,_-“অগ্তাবধি আম উদ্ধার 
নাম “হঃখী* স্থানে "ুখী* রাখিলাম"। সকলে আনন্দিত হই ভুঃখীয় 
ভাগ্যকে শ্লাধ! করিতে লাগিলেন। মুখী লজ্জা পাইয়া ফোপাহর! 
ফোপাইয়! কান্দি! কানিয়া আবার জল আনিতে গেল। পরে 
বাস্ত-কোলাহুলের, অভিষেকের গীতের ও নাগীগণের হুলুধ্যনির মধ্যে 
নিমাইয়ের মন্তকে সকলে জল-সেচন করিলেন। বাস্ুখোষ সেইস্থানে 
উপস্থিত ছিলেন। তীহার বর্ণন! শ্রবণ করুন £--. 

“তৈল হরিদ্র। আর কুসুম কল্ত রী! 

গোর অঙ্গে লেপন কণে নব নব নারী॥ 

সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়! । 

সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইর। ৪ 

জয় জয় ধ্বনি দিয়! ঢালে গোর! গা । 

শ্রমঙ্গ মুহা ঞ। কেছ বলন পরার। 

সিনান মণ্ডপে দেখ গোর। নটরার ॥ 

মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায় 8" 
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আর একটী গীত শ্রবণ করুন £-- 


“শঙ্খ ছুঙ্ুভি বাজয়ে সথন্বরে ৷ 
গোরা্টাদের অভিষেক করে সহ্চবে ॥ 
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জালি। 
নগরের নারীগণ আনে অর্থাথালি ॥ 
নদীয়ার লোক ঘত দেখে আনন্দিত। 
ঘন জয় জয় দিয়! *বে গার গীত ॥ 
গোরাাদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে । 
গোরা অভিষেক রস বাস্থঘোষ ভপে ॥* 


এই সমর প্রধান লোকের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, 
সাহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, বথ।,_ছুই প্রভু (নিতাই ও 
অন্থৈত ), গদাধর, শ্রীবাস, মু্ারি, মুকুন্দ, নরহুরি, গঞ্জাদাস, প্রভুর মাসীপতি 
চন্্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচাধ্য €শ্বরূপ দামোদর ), 
বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাস্থঘোষ, সারঙ্গ ইত্যাদি । 
হরিদাসও তখন প্রতুর শরণাগত হইয়াছেন। হরিদাসের কাহিনী এথানে 
কিছু বলিতেছি 2 

হরিদাসের বাড়ী ছিল এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুড়ন গ্রামে । 
ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া! মুললমান কর্তৃক প্রতিপালিত, 
কাজেই হরিদাস মুনলমান | কিন্ত হরিদাস ক্রমে পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। 
তাহার ভন হুইল, উচ্চ করিয়া প্রায় প্রিবানিশি কেবল হরিনাম জপ করা ॥ 
হরিনামে তাহার ভক্তির কথ! কি বলিব! তীহার ঞ্ুব বিশ্বাস, যে কোন 
ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই ভরিয়া! যাইবে । নাম-জপ কর! 
ত দুয়ের কথা, তাহার বিশ্বান, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া! যাইবে $-_ 


হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাধথাত ২৩ 


শুদ্ধ মনুষ্য নয়, জীবমাত্রেই । এইজস্ত তিনি উচ্চ করিয়া নাম জপিতেন। 
তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে ( বনগ্রামের নিকট, এখন বেখানে রেলওয়ে 
স্টেশন ) কুটীর বাদ্ধিয়া এইরূপে নাম গ্রহণ করিতেন । তার কঠোয় ভজন 
দেখিয়। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত সেখানকার হুষ্ট জমিদারের ইচ্ছ। 
হইল। এই নিমিত্ব সে একজন বেশ্তাকে তাহার নিকট পাঠাইল। বেস! 
আসিয়া হরিদাসকে দেখিবামাত্র তাহার মন নিশ্বল হ্টল। তখন সে 
হরিদাসের চরণে শরণ লইল | ' ইরিদাঁস তাহাকে এই ফুটীরে বাস করাইয়া 
ও হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়!, সেই ৪ জমিদ|রের অধিকার ছাড়ি! 
স্থানাস্তরে গেলেন। 


এদ্দিকে মুনলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথা গেল যে, জরগাস 
মুসলমান-্ধর্ম ত্যাগ করিয়। হিন্দু হইয়াছেন । কাজী ইহা গুনিয়! ঠাকুর 
হরিদাসকে ধরিয়া! লইয়। গেল। হুরিনান মুলুকপতির মন দ্রব কিলেন। 
কিন্ত তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ্জ-সমান কঠিন রকিল। এই 
গোরাই কাজী মুলুকপতিকে বলিল, “হরিদ1সকে বদি দণ্ড না করেন, তবে 
যুসলমানদিগের বড় অপমান হইবে ।” মুলুকপতি শেষে বাধা হইয়। 
হরিদালকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ডাজ্ঞ। হইল প্রোণণধ, কিক 
যেন তেন প্রকারে প্রাণবধ নয়,--তীহাকে বাইশ বাজারে লইয়! প্রত্যেক 
বাজারে বেআ্াধাত করিতে হইবে, এবং এইকুপ বেস্ত্রাধাতে ঠাঙার প্রাণ 
করিতে হইবে । এ দণ্ড এমন কঠোর যে, দুই তিন বাজারে বেত মারিতে 
মারিতেই অপরাধীর গ্রাণ বাহির হইয়। বাইত । 

তখন গোরাই কাজী হরিদাসকে বলিগ, “বদি তৃমি এখনও কলমা পড় 
আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িঘ। দিব, আর সম্মানের সহিত 
রাজ-সরকারে রাখিব ।* হরিদাস সঙর্পে বলিলেন, বখা চৈতন্তত্ভাগবতে-- 
“খণ্ড খণ্ড হয়ে বদি বায় দেহ প্রাণ । তবু আমি বঙ্গনে ন| ছাড়িব হরিনাম £ 


২৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তখন হরিদাঁসকে বেজ্জাঘাত করিতে লইয়া! চলিল। হরিদাস হরিনাম 
করিতে লাগিলেন । হরিদাসের অঙ্গে বেজ্াধাত হইতে লাগিল । কিন্ত 
পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না, হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল 
বটে, কিন্ত তাহাতে তিনি একটুও দুঃখ পাইতেছিলেন না । হরিদাস 
শ্রীভগবানের বড় প্রিয় । এই 'অবতারে ত্ীহার এক একজন ভক্তত্বারা এক 
এক ভঙজনাঙগের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য হরিদাস ঘ্বারা 
পর্শাইয়াছিলেন । সেই হুরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তীহার 
আনন্দের অবধি নাই। কাজেই বেত্রের আঘাতে তাহার অঙ্গে ব্যথা 
লাগিতেছে না । স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়। যদি অঙ্গে আঘাত লাগে, 
তাহাতে ব্যথা] লাগে না। হুরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী-পুত্র অপেক্ষাও 
প্রিয় । বিশেষতঃ ভরিদাসের যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদন! পাইলে 
শ্ীহরিকে কে ভজন! করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন বটে, কিন্ত গ্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্ত নহে । ভীভগবানের 
নিমিত্ত প্রাণ দেওয়। যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন । 
দেখা যায়, যাহার! ভগবানের নামে প্রাণ দিয়েছেন, সে ভগবানের নিমিত্ত 
নর, দস্ত কি অহঙ্কারের জনতা । 


হরিদান ভাবিতেছেন, "এর! কি মহাপাপী ! আমি তইহার্দের কাছে 
কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এরুপ নির্দয়তার সহিত প্রহার 
কেন করিতেছে? ইহাদের উপায় কি হইবে 1?” তখন প্ইহার্দের উপায় কি 
হইবে” ভাবিয়া হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর চুপ 
করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না । তিনি সেই বেস্রধারী হত্যাকারিগণের 
মঙ্জল কামনা করিয়া, উচ্চৈংস্বরে শ্রীহরির নিকট এইরূপ নিবেদন করিতে 
লাগিলেন, _প্প্রভু ! আমাকে মারিয়া! ইহার! কুকম্্ করিতেছে। এই 
কুকর্ম ইহাদের ছুর্গাতির একশেষ হইবে । প্রভূ, ইহাদের ছুর্গতির আমিই 


শ্রীহরির নিকট অভভুত প্রার্থন! ২০৫ 


কারণ হইলাম। প্রভু, তোমাকে ভজন করার কি এই কল? ডৃষগি পা 
করিয়! তোমার এই নির্বোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর। 

এরূপ অনুত প্রার্থনা] করাতে, যাহার] সেখানে উপস্থিত ছিল এবং 
যাগীরা তাহাকে প্রহার করিতেছিল, সকলেই শ্তস্তিত হইল । ভভগবান্‌ 
হরিদাসের প্রতি কপার্ত হইয়া তাহাকে ধানানন্গ দিলেন ও সেই আনন্ছে 
হরিদাস অচেতন হইলেন । মুসলমানগণ তখন তীভাকে মত ভাবির। গঞ্জায় 
ফেলিয়া চলিয়া! গেল । হরিদাস চেতন! পাস! 'ীরে উঠ্িলেন। তাছার 
পর শ্রীমদ্বৈতের সঙ্গ পায়! তাহার চরণে পড়ি! থাকিলেন। ক্রমে 
নিমাইয়ের কথ! শুনিয়া নবন্বীপে তাহাকে দশন করিতে আসিলেন। 
হরিদাস ভূবনবিখ্যাত ভক্ত, সকলে তাগার নাম শুনিধাজেন। ছরিধাস 
আসিলে ভক্তগণ তাহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়। গেলেন। নিমাই 
তাহাকে দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন । বদিচ খন 
হরিদাস সম্পূর্ণরূপে নিমাইকে আত্মলমপ্পণ করেন নাট, তবু তিনি আসনে 
কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং সেই আমন মন্তরকে ধরিলেন। পরে নিমাই 
তাহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহত্তে ঠাহার অঙ্গে 
চন্দন ও গলায় ফুলের মাল! দিলেন। নিমাই €রিদাসকে সেবা করিলেন 
বটে, কিন্তু হরিদাসও সেই সময় নিমাইফের চরণে আম্ুলমর্পনণ করিলেন 

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাহ।র! যত বড়ই হউন ন। কেন, 
সকলে আলিয়া সেই তেইশ বৎসয়ের ব্রাঙ্গণকুমারকে মন প্রাণ থেছু অর্পণ 
করিলেন । এই হরিদাসের চরিআআ শ্ররণে ভুবন পরিজ কয়। তিনি 
প্রীমঘবৈতকে দর্শন করিয়া তীচার চরণে পড়িয়াছিলেন | আবার প্ীগঘৈত 
হরিদাসকে লইয়া নবীন ত্রাঙ্গণকুমীরের শরণ লইলেন। হেদন কত ননী 
বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এইরূপ অনেক ুদ্ নদীসছ সাগরে 
প্রবেশ করে,-সেইরূপ তখনকার বৈধবগণের রাজ, ভ ছম্বৈত, ছয়িঘাস 


২০৬ ভীঅমিয়*নিদাইসচরিত 


প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়1, সেই ব্রাঙ্গগবালক শচীনন্দনের চরণে আশ্রয় . 
লটলেন । সেই মহা প্রকাশের দিন অদ্বৈত ও হরিধাস সেখানে উপস্থিত । 
প্রদুর গ্নান হইলে অতি নুন ধৌতবস্ত্রে তাহার অঙ্গ মুছিয়া দেওয়া 
হইল। তখন সকলে প্রতৃকে উত্তম বস্ত্র পরাইয়! ঘরের মধ্যে লইয়! 
গেলেন । সেখানে পূর্বেই বিষ্ণুখট্র! রাখ। হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর 
ভুপ্ধফেননিভ শধ্যা পাত রহিয়াছে । নিমাই সেই খষ্টায় বসিলেন। 
ঘরে পর্দা দেওয়ায় অভ্যন্তরে একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তাহার অঙ্গের 
আভায ঘর প্রায় দ্বার স্তায় আলোকিত । অঙ্গের তেজ দিবাঁকরের 
ন্যায় গ্রথর হইলেও উহ! লক্ষ চন্ছ্রের কিরণের ম্তায় স্থণীতল । যখন সকলে 
অভিযেকানন্দে উন্মত্ত, গদাধর তথন ফুলের মালা ও ভূষণ প্রস্তুত 
করিতেছেন । নিমাই খট্টায় বসিলে, তিনি তাহার মুখ তিলকে সুশোভিত 
করিলেন । পরে তাহার মন্তকে ও গলায় ফুলের মাল, আকস্কুলিতে ফুলের 
অন্কুরী, বাহুযুগলে ফুলের তোড়! দিয়! নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ 
শিরে ছন্্ে ধরিলেন এবং শ্রীথগ্ডের নরহরি চামর ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন । 
মনে ভাবুন, বদি অতি এম্বধ্যসম্পন্ন কোন মহারাজ। হঠাৎ কোন 
দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, তবে সেই কাঙ্গাল, শ্রীমহারাজকে কিরপ 
সেব। করিবে, ভাবিয়। দিশেহাবর। হয় । €স ব্যস্ত হইয়। মাছুর পাতিয়। দেয়, 
আর ভগ্প পাথ! ত্বার। তীহাকে বাতাস দিতে থাকে । ঘরে বদি চিপিটক কি 
মুড়ি থাকে, তবে উহ! আনিয়! সম্মুখে ধরে । তখন সেই মহারাজ যদি 
মহাশয় ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি এ কথ। বলেন ন! যে, “ছি! আমি এরূপ 
মাছরে কিরপে বসিব, কিংবা আমি মু'ড় কিরপে থাইব?” তাহা ন। 
করিয়! তিনি সেই মাহুরে উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস 
জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে, মাছুরে বসিয়। তিনি বড় আরাম পাইতেছেন। 
সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ অভি বড় মহাশয়। শুনিরাছি হুর্বল জীবে তাঁহাকে 


জীবের ঘরে ভগবানের সেবা ২৪৭ 


যে সমস্ত সেবা করে, তাহা দেখিলে তাহার হদর প্রব হয়, ও তিনি 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। 

আবার দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি 
তিনি উহ গ্রহণ করেন না? তথন কি তিনি বলেন, "আমার অভাব 
কি ষে তোমার বাড়ী ভোজন করিতে যাইব 1?" তিনি কি বাড়ীতে উত্ন 
দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়৷ দরিদ্রের অল্প গ্রহণ করিয়' মুখ বিক্লত করেন? 
ধনবান ব্যক্তি যদি মহাশয় হয়েন, তবে তিনি দরিদ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, 
আর তাহার সেই সামান্য ভোজ্াদ্রব্য গ্রহণ করিয়! অতিশয় কৃতজ্ঞ ঠ1 গ্কাশ 
করেন । কিন্তু ধিনি যত বড় মহাশর হন শ্রভগবানের স্যার অঞাশয় 
ত্রিজগতে আর কেহ নাই । সুতরাং জীবগণ তীহাকে যথাসাধ্য সেব 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে বণ! করিয়। এ কখা বলেন না যে, “তোমর! 
আমায় কি আর দিবে? এ সমুদায় ত আমারই ত্রধ্য।” কারণ তিনি 
ভ্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাশয়, মধুর-প্রকূতি ও মধুর-ভাবী 

থ্টার উপরে উত্তম শধযায় নিমাই বসিয়! চস্তরমুখে মধুর ভাসি 
ভক্তগণকে শুধু যে অভয় দিতেছেন এরূপ নয়ত একেবারে তাহাঙ্গের 
চিত্তরহরণ করিতেছেন । নিমাই যাার পানে চাকিতেছেন, তাহার 
চিত্ত কাড়িয়। লইতেছেন । আর সেই ন্যান্ত আপন চিতকে শুলাম করিতে 
গিয়া দেখিতেছেন. যে, খট্টায় ধিনি বসিয়। আছেন, তিনি বাছিরেও বসির! 
আছেন, আবার তাহার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন । 


ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন। প্রীতগবান্‌ সনমুথে বসিয়।। সফলের 
তাহাকে পৃজ! করিতে ইচ্ছা হইল । তুলসী, চন্দন, ফুল, বন্ধ স্বর্ণ, ধাতুপাত্র 
দিয় যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ পুজ! করিতে লাগিলেন। 
গপরুম গ্রকট রূপ গ্রতুর প্রকাশ । 
দ্বেখি পরমানন্ধে ডূবিলেন সর্ব দাস॥ 


২০৮ শ্রীঅমিয়*নিষাই-চরিত 


সর্ধমায়। ঘুচাইর়! প্রস্ভু গৌরচঙ্জু | 

শ্রীচরণ দিলেন--পুজয়ে তক্তবৃন্দ ॥ 

দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে। 

তুলসী কমলে মেপি পুজে কোন জনে ॥ 

কেহ রত্ব স্বর্ণ রজত অলঙ্কার। 

পাদপল্পে দিয়! দিয় করে নমস্কার ॥ 

পট, নেত, শুরু, নীল নুগীত বসন । 

পাদপন্সমে দিয়! নমস্কারে সর্বজন ॥”--চৈতন্ভভাগবত । 

এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের 
মাল! দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তভব করিতেছেন; 
কিন্তু পরম্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে ন1। সর্ববাপেক্ষ। অদ্ভুত এই যে, পরস্পরে 
কেছ কাহারও সংবাদ লইতেছে না| সকলেরই অচেতন অবস্থা ॥ পার্থেষে 
তাহার সহচরগণ আছেন, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, 
ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান্‌ শুধু ত! নয়, তিনি ভগবানের দিকে 
চাছিয়। রহিয়াছেন, আর ভগবান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া! রহিয়াছেন। এত 
লোক ষে কলরব করিতেছে, ইহ। কেহ শুনিতে ও পাইতেছেন না; শতজনে 
কথ! বলিতেছেন, আর শত জনেরই সহিত যেন শ্র'ভগবান্*কথা বলিতেছেন । 
বাহার যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তিনি সেইরূপ" প্রভূুকে আহ্বান 

করিতেছেন । কেহ বলিতেছেন, “প্রভু 1” কেহ বলিতেছেন, “নাথ !” 
কেহ বলিতেছেন, “ঠাকুর ! কেহু ফুলের মাল! হাতে করিয়া বলিতেছেন 
“ফুলের মাল! ধর, গলায় পর |” তখন প্রভূ গলার তাহার যে মাল। ছিল 
তাহা সেই ভগ্ককে নিজ হস্তে পরাইতেছেন, আর আপনি মস্তক অবনত 
করিয়! ভক্তকে মাল! পরাইতে দিতেছেন । কেহ দৌড়িয়। বাজার হইতে 
একখানি উত্তম পটটবস্তর ক্র করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহ! দিয়! 


প্রভুর পু ২০৯ 


/ সেই ভক্ত বলিতেছেন, “এই বস্ত্র পরিধান কর।* নিমাইয়ের পরিধানও 
গট্টবন্্ । তিনি সেই বন্্রধানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধের বস্্রখানি 
সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বন্তর-গ্রসাদ পাইয়! মন্তকে করিয়। 
নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগণ যেমন উপহার দিতেছেন, তেমলি 
উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রত অমনি উ। 
বিতরণ করিতেছেন। শ্রী্ভগবান কাহারও নিকট খণী খাকিতেছেন না । 

অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, নিনেষন করিস! € 
দিতেছেন | কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীভগবান্‌ াঞাদের সাক্ষাতে উই! 
ভোজন করেন! তথন নিমাই হত পাতিয়া আঞার চাহলেন, আর 
ভক্তগণ যেন বাচিলেন। এ পধ্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেনা করিবেন 
ভাবিয়! না পাইয়া! সকলে ব্যাকুল ভইয়াছিলেন। খন াঙাকে তকগণ 
খাওয়াইতে লাগিলেন । প্রভু ভোজন করিসেন শনি অনেকে নগরে 
দৌড়িলেন। ধিনি যে ভাল দ্রবা পা্টলেন, অমনি তাহ প্রনুর নিমিত্ত 
ক্রয় করিলেন। “জা্ঠমাস, ফলের অঙ্তান নাট; আবার নদীয়া নগরে 
সন্দেশ, তুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, ছানারও অভান নাই। যদিও নারিকেল 
তত স্থুলভ নয়, তবুও ষ্ঠ মাসের ছুই গ্রহরের সময নারিফেলের 
জলে শর্করা মিশাইয়। প্রহুকে পান করাতে সকলেরই ইচ্ছে! হইতেছে। 
এই নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত । উত্তম জুপক কত শত চাপা কলার 
কাদি, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ইত্যাদি আনা হইল । বল! বাহুণা ভীবাসের খর 
এইরূপে পৃরিয়৷ গেল। ধিনি যাহা আনিয়াছেন, তীছার ইচ্ছ। প্রন্ুকে 
উহা সমুদয় খাওয়াইবেন ; গ্রতু একটুও রাখিতে পারিবেন ন1;--রাখিলে 
ভক্ত মাথ! কুটিয়| মারবেন । একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে ছিলেন, প্রত 
তাহ! খাইলেন। একজ্রন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রতু খাইলেন। 
একজন পাথরের বাটী করিত ভাবের গল দিলেন, প্রস্থ পান করিলেন। 


২১৬ শ্রঅমিয়-নিমাই-্চরিত 


এখন বিবেচনা করুন, ভগবান্-কা৮কাচন সহজ ব্যাপার নছে। নিমাই " 
তখন ভগবান্‌, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না। 

“দেখিয়। 'প্রতুর অতি আনন্দ প্রকাশ । 

দশ বার পাচ বার দেয় কোন দাস।”--চেতল্ভাগবত । 

মনে ভাবুন শ্ভগবান্‌ বসিয়া! ভক্তগণ পরিবেষ্টিত । একজনের দ্রব্য 

লইবেন, আর একজনের লইবেন না,_-ইহ! সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ ? 
সকল জগতের নাথ ? কাজেই শ্রানিমাই কাহাকেও “্ন|” বলিতে পারেন 
না আবার একজন সন্দেশ থাওয়াইয়। পরে আম দ্িতেছেন। মানুষে 
কি মিষ্ট খাইয়া টক খাইতে পারে? আমরা তোমরা হইলে বলিতাম, 
“আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না,” কি “এই মিষ্ট 
খাইলাম, আবার কিরপে আম খাইব? আমাকে কত খাওয়াইবে ? 
আমার উদ্রে কত ধরিবে? কিন্ধু ভগবান্‌, যিনি বিশ্বস্তর, তিনি কিরূপে 
বলিবেন, “আমি আর খাইতে পারি ন!?” আবার ভক্ত কোন দ্রব্য হাতে 
দিলে তাহ! তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তীহার 
ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হয়; স্থৃতরাং যিনি যাহা দিতেছেন, নিমাই 
সমুদ্ধায় ভোজন করিতেছেন । যথা চৈতগ্তভাগবতে-_- 

সহম্র সং ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ । 

সহশ্র সহশ্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥ 

কতেক ব। সন্দেশ কতেক বা ফল মূল। 

কতেক সহন্র বাট! কপুর তাখুল ॥ 

কি অপূর্ব শক্তি গ্রকাশিল! গৌরচন্দ্র | 

কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥” 

কোন ভক্ত সেখানে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীভগবান্‌ তাছাকে 

ভাকাইয়া আনিতেছেন। কখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয় চুপ করিয়! বসিয়া 


ভগবানের মধুর ভাব ১২ 


' আছেন, কিছুই করিতেছেন না, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, 
এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভকগণ ধাহার হাধ। ইচ্ছ! 
করিতেছেন । আনন পরিপূর্ণ বলি কেন? না, বাহার! বন দেখিতেছেন 
তাহার! বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই লম্ত, ধিনি বিষুুখটায় বসিয়। আদ্ছেন, 
ইছার কোন ছুঃখ নাই, কেবল আনন্দ । আর সে আননের ক্ষয় নাট, অস্ত 
নাই । তক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরজ আষ্টসে, 
সেইরপ গ্রভৃূর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তর আলিতেছে, আর 
সেই আনন্দে, যেন তিনি টলমল করেছেন । তাহাতে বোধ হইতেছে 
যেন তিনি কত আদরের ধন; আর তিনি যে আদরের ধন তাং! তিনি 
জানেন। কখন মুরলীর রব করিতেছেন, আর তক্তগণের গ্রেমানন্গে ধায়া 
পড়িতেছে । যখন ভগবান্‌ কোন কথা বলিতেছেন, তখন সফলে নীরব 
হইয়। কাপ পাতিঘা শ্রবণ করিতেছেন । সে কথ! সঙ্গীত ₹টতেও ধুর । 

মহাপ্রকাঁশের দিনে শ্রীভগবানের যে আনন প্রকাশ ভব, 8৪1 কৰি 
কর্ণপৃর তাহার নাটকে বিশেষরূণে নর্ণনা করিয়াছেন । অনেকে ভাবিতে 
"পারেন যে, শ্রীভগবান্‌ বসিয়। বসিয়া কি করেন? তীহার নিদ্রাও নাই, 
আর কোন কার্য ও নাই, তবে তিনি দিন যাপন কিরূপে করেন ? কে 
এ কথাও ভাবিতে পারেন বে, জীবগণ পরকালে বাইয়া কিরুপে সময় 
সাপন করে? প্রীভগবানের যে কিরুপে দিন বায় মহা প্রকাশের দিনে তাঁছার 
কতক আভাস ভক্তগণ পাইলেন ! তঁহার। দেখিলেন, প্গৌরাজ কগবান্‌- 
রূপে, আনন্দের তরজে ভাদিতেছেন। তরঙ্গের উপর তর আসিতেছে, 
জর যেন সেই তরঙছে শভগবান্কে ভাসাইয়! লইয় বাইতেছে। 

ভক্তগণ যেন চিরগগিনের ছ্বন্বদ পাইলেন? শুধু তাহাও নর, থেন চিক 
দিনের সুন্ধদ হারাইয় গিয়াছিলেন। তীছাকে আবার পাইয়াছেন। শুধু 
তাহাও নয়, তক্তগণ দেখিতেছেন, সম্থুখের বন্তটী বড় চিত্তাকর্ঘক, বড় 
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চক্ষু ও ইন্তরিয়ের তৃত্ডিকর। বস্তুটী আগাদমঘ্তক লুগঠিত, সুঠাম ও- 
লাবণ্যে আবৃত । আবার দেখিতেছেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুত ও 
মনোহর । সেই নিমিত্ত যখন বে অঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই 
থাকিতেছে, অন্ত দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, 
কোন্‌ কারিগর এ অপরূপ ছবিটী আকিল? শ্রম দিয়া এমন নুগন্ধ 
বাহির হইতেছে যে, উহাতে নাদিক! মাতিয়। উঠিতেছে। 

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, এতদিনে তাহাদের ইন্জিয় সকলের সফলত। 
হইল। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্‌ জীবকে যে 
পঞ্চ ইন্জিয় দিয়াছেন, তাহার কারণ কি। তীঁহার। বুঝিলেন যে, জীবগণ 
তাহাকে আহ্ম।দ করিতে পারিবে এই নিমিত তাহাদিগকে এ পঞ্চ হন্দ্রির 
দিয়াছেন। পাশান্ত দ্রব্য আম্বাদের নিমিত্ত উহ! নছে। সামান্ত দ্রব্যে 
ইন্ত্ি উদ্রেক করে, তৃপ্ত হয় না। 

এমন সময় প্রভূ কথ! কহিলেন । সে কথার একূপ মোহিনী শক্তি যে, 
সকলের চিত্ত বিমোহিত হইল । তাহাতে কি হইতেছে? না গ্রস্থুর 
প্রত্যেক অঙ্গের রূপে ও বিধির গুণে নানার্দিকে টানিয়া তাহাদিগের 
হৃদয়কে ছিন্ন*বিচ্ছি্ন করিতেছে । ভক্তগণ নানাবিধ সেব! করিতেছেন 
কিন্তু মনের মাধ মিটতেছে না । তাই কেহ বারম্বার প্রণাম, কেহ বায়ু 
ব্যজন, কেহ চরণ স্পর্শ করিয়া বিবিধ স্থুখ অনুভব করিতেছেন। কেছ 
কেছ ফুলের মাল| পরাইয় কেহ ফুল ফেলিয়। মারিয়!, হৃদয়ের অগ্নি নির্বাপ 
করিবার টেষ্ট করিতেছেন । আবার কেহ ব। সুন্বরে স্ভব করিতেছেন। 
কেছ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে গাড় আলিঙ্গন করিয়া হাদয় 
জুড়াইব। কেহ ভাবিতেছেন। কেমনে তাহার গলাটি ধরিয়। মুখচুন্বন করিব 
কাহারও ব। আনন্দ উথলিয়! উঠিতেছে এবং আনন সম্বরণ করিতে ন 
পারিস! নানাবিধ ভঙ্গিতে গ্রভূকে দেখাই! দেখাইয়1 নৃত্য করিতেছেন 1 
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প্রভু প্রীবাসকে ভাকির়। বলিলেন, প্রবাস, তোমার যনে পড়ে 
দেবাননের বাড়ীতে শ্রমস্তাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার 
প্রেমানন্দ ধার] দেখিয়া! দেবানন্বের কঠিন শিল্কগণ তোবাকে বাড়ীয় 
বাহির করিয়! দিয়াছিল?” এইকূপ সকল কাহনী বাহ! আবাস বাতীত 
আর কেহ জানিতেন না, তাহ! ক্রমে বলিতে লাগলেন। তার পর 
বলিলেন, “শ্বাস, আমি তোমাকে যখন গ্রাদান কর, তখন নারদ মুনি 
তোমার শরীরে প্রবেশ করেন। তৃমি নারদ, তাহ! কি ভুলিয়। গেলে 1 
গ্রীবাস এই সকল শুনিতেছেন, আর মহানন্দে শব কারতেছেন। 

তারপর শ্রীমছৈতকে বলিতেছেন, "মনে পড়ে, ভূ গতায় থে কের 
অর্থ বুঝতে না পারিয়। উপবাস করিয়াছিলে, তোমাকে হ্বপ্নে দেখা 
দিয়! বলিয়াছিলাম, তুমি চিস্তত হইও না, আমি জগ্ত তোমার সেই 
শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পা$ “সর্বতঃ পাপপাধান্তঃ। 
সমস্ত শ্লোকটি শ্রবণ কর তাহ। হইলে উহ বাঁঝতে পারিবে । বখা- 

“সর্বতঃ পাণিপ।দাস্তঃ সর্বতো!ক্ষ শিরোমুখং। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ববমাবৃত্য [তিষ্ঠতি ৪" 

এইরপে ক্রমে সন্ধ্যা! হইল। তখন ভক্তগণ একবায়ে আনন উন্ম্ত 
হইলেন | যদিও বহর দ্বীপ জাল হছল, কিন্ত প্রীতগবানের অথের 
জ্যোতিতে সে স্বীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। হে অঙ্গের শীতল 
আভ। দিবাভাগে স্থধ্যের তেজে মৃহ দেখাইতেছিল, রজনীতে উহ! এপ্ুটিত 
হইল। দক্ষিণে নিত্যানন্দ ভত্ত ধরিয়াছলেন। ত)ধার ও অন্তার 
তন্তগণের অঙ্গে, কাহার মৃহরূপে, কাহার মৃছুতররূপে, আবার কাহার বা 
তেজস্কররূপে--আলোক বিরাঙ্জিত হইতেছে । আবার গৃহ্নধ্যত্থ ব্রধ্য 
সকল হইতে৪ নানাবিধ আলে।ক বিকশিত হুইতেছে। তখন সকলে 
জারতি করিতে প্রবুত হইলেন। ধুপ দীপ জলির আরতি করিবেন, 
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এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল । তিনি ভাবিতেছেন 
যে, এ আরতি গ্রতুর ম! শচীদেবী আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন 
তিনি ভ্ীঅছৈতকে বলিতেছেন, “গোসাঞ্ি! শচীঠাকুরাণীর আমাদের 
প্রতি বড় ক্রোধ । তীহার মনে বিশ্বাস, তাহার পুজটি বড় ভালমানগুষ ও 
নির্ষ্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়। নাচাইর] গাওয়াইয়। তাহাকে পাগল 
করিলাম । এখন তাহাকে আনিয়।, তাহার পুত্র কেমন ভালমানুষ ও 
নির্ব্বোধ, তাহা দেখান বাউক। তাহার পুত্রকে দেখিলে শচীদদেবীর তাহার 
উপর আর পুত্রজ্ঞান থাকিবে না, আমাদের উপরও আর তিনি রাগ 
করিবেন না।” অহ্বৈত বলিলেন, “ভাল পরামশ করিয়াছ, শীস্র তাহাকে 
লইয়া! আইস।” তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়৷ আনিয়! তাহার পুত্র যে ঘরে 
আছেন, সেই ঘরে লইয়া! গিয়। বলিলে ন, “দেখ, তোমার পুস্জ দেখ ।” 

শচী দেখিতেছেন, তাহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাহার পুত্র নছেন 
্বয়ং শুভগবান্‌! ইছা দেখিয়া! শচী স্থখী না! হইয়া কাতর হইলেন। 
তাহার কাতর হইবার অনেক কারণ ছিল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই 
তাহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শৃন্ভময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন 
পুজাটকে লালন পালন করিয়াছেন, তাহার আর কেহ নাই, আর পুত্রটি 
রূপে গুণে অন্তুল্য। কাজেই তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। 
এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তট তাঁহার নিজন্ব ধন নহে, ভ্রিজগতের 
সকলেই তাহার উপর দাবী রাখে । সেটী বন্থবল্পভ। তিনি পুঙ্ের এক 
আজ সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিঞ্গতের তাবল্পোক । একে সেই 
চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ-পুততলিটি চলিয়া বাইতেছে, আবার সেই 
শীভগবান্কে পুত্রভ্রমে নানারূপে শাসন করিয়।ছে।_-এইক্প বিবিধ ভাবে 
অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হুইয়। পড়িলেন । 

তখন শ্রীবাম বলিতেছেন, “ভগবান! এই এ জগজ্জননী, ইনি 
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তোমাকে দর্শন করিয়া নানাবিধ ভাবে কুত্টিত হইয়াছেন । কিন্তু তুমি রুপ 
করিয়! ইহার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইহাকে ডাকিয়। নন্ভাহণ কর ।” 
তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈবৎ হান্তমর বিরক্তির চি দেখ! গে । 
তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়। বলিতেছেন, "ইনি আমার প্রসাদ পাইবার 
যোগ্য নহেন। কারণ, তোমর। আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি 
দিবানিশি তোমাদের ভ্যান আমার তক্তগণকে অশ্রদ্ধ! করিয়াছেন। 
যিনি আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধ! করেন, তাহার গর্ভে জন্ম লইলেও আতি 
তাহাকে প্রনাদ্দ করিতে পারি না|” 
ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, প্প্রভৃ, এ তোমার কি বিচার? জননী 
তোমার বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হইয়া, আমাদের প্রতি বির হুইতেন, 
সেও কি তাহার অপরাধ হইল?” 
তখন শ্রীবাস শচীর কণে বলিতেছেন, “বাও শ্ভগবানকে প্রণাহ 
করিয়া এই সমর তাহার গ্রসাদ আহরণ কর।” শচী ভয়ে ইতততঃ 
করিতেছেন । তখন গ্রবাস একটু অধৈধ্য হইয়া বলিতেছেন, “বিলম্ব ফর 
কেন? ইনি তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? হাও, লী প্রণা্ কয়।” 
তখন সেই বুন্ধা-রমণী শচী, গললশ্্রীকৃতবাস হইয়া, বাহাকে তিমি নিজ 
পুত্র বলিয়া জাঁনিতেনঃ সেই প্নিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন। 
নিমাই তখন তাহার কঠিন ভার পরিত্যাগ করিয়া, প্রসঙ্গ হনে 
হ্রশচীর মত্তকে হ্রচরণ দিয়া বলিলেন, “তোমার বৈফব-অপরাধ ক্ষ 
হউক |” বখ! চৈতক্টচরিতে-_- 
ইতুক্ে সতি সস! মহা শয়োহস্ট।- 
ুর্ধি। উপৃত পদপন্তজং স নাথ; । 
আধার প্রাধিত কপস্তখৈব তক 
কারুণ্যং পরিকলর়ন,বাচ হুট: ॥ 
১৭ 


২১৩ ভীঅযির-নিষাই-্ঠরিত 


ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠিয়া! দ্রাড়াইলেন, এবং 
দেবকী সভোজাত শ্রীরুঞ্ষকে লক্ষ্য করিয়া! বে প্লোকটী বলিরাছিলেন, সেই 
শ্লোকটী বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, বথা-- 

তথ! পরম হংসানং মুনীনামমনাত্মনাম্‌। 
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্ডেমহি জি ॥ 

বলা বাহুল্য শচী লেখাপড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত লোক 
পড়িয়া শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীন্ভগবানের ইজিত 
পাইয়া ভক্তগণ শ্রীশচীকে অনেক যত্বে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। 
যখন ৃবতীগণের মন্তকে শ্রীপাদ দিয়। প্রভু বলিয়াছিলেন, “তোমাদের চিত, 
আম।তে হউক+* তখন নিমাই কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হয়েন নাই । এখন 
নিমাই যে সাতধট্ট বৎসরের বুদ্ধ! জননী শচীর মন্ডকে শ্রীপাদ গ্রদান 
করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্ত কেহ কুষ্টিত হইলেন না । কারণ, যখন 
প্রীনিমাই যুবতীগণকে বর প্রদান করেন, তখন তিনি একজন সামান্ত নবীন 
পুরুষভাবে উহ? করেন নাই। যখন তিনি বর প্রদ্দান করেনঃ তখন তিনি 
শ্রীভগবান সর্বজগতের গ্রধান। আর সেইরূপে, ঘখন তিনি শ্রশচীর 
মম্তকে পদ্দাপ্পণ করেনঃ তখন তিনি উহ! শচীনন্দন ভাবে করেন নাই, 
তখন তিনি সকল জগতের পিতা, শচীরও বটে । 

ভক্তগণ শচীদেেবীকে তাহার পুত্রের আরতি করিতে অনুরোধ করিলেন । 
তখন শচী শ্রীচরণ স্পর্শে প্রেমধন পাইরা, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত হইয়াছেন । 
শচী আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়! সঙ্গীগণকে ডাকিলেন। শ্রবাসের স্ত্রী 
মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ আরত্রিকের গীত 
গাইতে লাগিলেন, কেহ মদ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইতে লাগিলেন । 
আর স্ত্রীগণ হুলুধবনি করিতে লাগিলেন । এই “মহাপ্রকাশ” সাত গ্রহর- 
ছিদ। তক্তমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ পদকর্ত। বাস্ছ, 


শধরের প্রতি কা ২১৭ 


মাধব ও গোবিন্দ তিন ভাই একক্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন, 
এবং তাহার চক্ষে বাহা দেখিয়াছিলেন। তাহার আব্‌ল বৃত্ান্ত “মহা প্রকাশ” 
নামক পদে এইরূপ বর্ণন1 করিয়াছেন, যথ। £--. 

তাষুল ভক্ষণ করি বলিল! নিংছাদনে। 

শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥ 

পঞ্চদীপ জালি তি'হ আরতি করিল। 

নির্ঞ্ছন করি শিরে ধানছূর্বা দিল ॥ 

ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বারিষণ। 

অদ্বৈত আচাধ্য দেন তুলসী চন্দন ॥ 

দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্জে। 

নিত্যানন্দ ডাছিনে বসিয়া! দেখে রঙছে। 

গোর। অভিষেক এই অপরুপ লীল! ৷ 

গোবিন্! মাধব বাস্থ প্রেমেতে ভালিল! ॥ 

আরত্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছাক্রমে ভকগণ শঙ্ঠীকে বাড়ী 

পাঠাইলেন। তখন গ্রতগবান বলিতেছেন, “্ধরকে নিয়া! এনে 1” 
তক্তগণ দ্লিজ্ঞাসা৷ করিলেন, “গ্রধর কে?” প্রত বলিলেন, যে ভ্রীধর 
তাহাকে কলাপাতা ও খোল! যোগাইয়! থাকেন। কয়েকজন ভ্ অমনি 
ছুটি! গেলেন । সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণুমার। যিনি তাছার নঙ্গে কলার পাতা 
লইয়। কাড়াকাড়ি করিতেন, ধর আর তাহাকে তখন দেখিতে পান ন1। 
শুনিয়াছেন, তিনি পরম তক্ত হইয়াছেন । ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্ব 
শরীর । কিন্ত প্রধর অতি ক্ষুত্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে 
পারেন না। নিশিষেগে প্ধর বসিয় উচ্ৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেনঃ 
এমন সমর কয়েক জন ভক্ত আনিয়া তাহাকে বলিলেন, “শচার উপরে 
প্রুফ জন্ম লইয়াছেন। অন্ত প্রকাশ হইয়া তোমাকে ভাকতেছেন।” 


২১৮ শ্রীঅমিয়-নিষাই-চরিত 


দরিদ্র প্রীধর খোল1 বেচেন, শ্রীনবন্ধীপে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের স্থানে তিনি, 
নিতাপ্ত ঘ্ৃপ্য বাক্তি। তীহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে 
যৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

তখন তক্তগণ বেগতিক দেখিয়া সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়! 
কাইয়। চলিলেন । নদীয়ার অন্য লোঁকে দেখি! অবশ্য কৌন্তুক করিতে 
লাগিল। কিন্ত তাগাতে শ্রীধরের বাহুক-ভক্তগণের কি? পরমানন্দে 
তাহাদের তিলমাত্র বাহ।পেক্ষা লাই। এইরপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়। 
নিয় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। 

তখন প্রস্ভু বলিতেছেন, “ওহে শ্রীধর উঠ। তোমার প্রতি আমার 
বড় গ্নেঘে। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কেন কাড়িয়া লইব? 
আমাকে দন কর।” শ্রধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন । চেতন 
পাইয়া দেখেন যে, তাহার সেই চঞ্চল ব্রঙ্ষণকূমার বটে। দেখিতে 
দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্যামনুন্মরের রসকুপ হইলেন । শ্রীধর 
দেখিতেছেন যে, কত কোটী দেবদেবী তাহাকে স্তুতি করিতেছেন। 
ভ্রীধরের আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইল, এমন সময় প্রভু তাহার 
সহিত কথ! কহিতে লাগিলেন । প্রভু বলিতেছেন, “তুমি চিরদিন ছঃখ 
পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ থাকিবে ন1।” শ্রীধর করজোড়ে 
বলিতেছেন, প্গ্রসু, তোমার দোষ নাই। আমি মৃর্থ, নিজদোষে ফাকিতে 
পড়িনাছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে? 
তুমিই ত আমাকে বলেছিলে, তুই যে গঙ্গাপূজা' করিস, আমি তার 
বাপ? তবু আমি মৃঢ়মভি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।” তখন 
নিমাই বলিতেছেন, “তুমি আমাকে ন। চিনিতে পার, আমি তোমাকে 
বরাবর চান ।” 

শ্রীধর় বলিতেছেন, “আমার খোল! বেড! সার্থক হইল। কুজ। তুলসী 


শীধরের প্রার্থনা ২১৪ 


চন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোল দিবা তোমার 
পাদপল্প দর্শন করিলাম।* 

শ্রিভগবান ইহাতে হালিয়! বলিলেন, “ধর | ভূমি টিক কথ! বল 
নাই ৮ তুমি আমাকে খোল। ও পাতা কবে দগিয্াছিলে? জামি না 
কাড়িয়। লইয়াছিলাম? কিন্তু করি কি, তূমি কোন মতে দিবে ন!। 
তবে তুমি নিশ্চিত জানিও, আমি ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়ির! 
লইয়া থাকি । আমার মনে এ্রববিশ্বান যে, ভক্কের ড্রুবো আমার সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে । এখন হ্রধর শুন | তৃমি চিরদিন হঃখ পাইয়াছ। আস্ত 
তোমাকে আমি অষ্টসিন্ধি দিল, দ্রিয়। তোমার দ্য খুচাইব |” 

শ্রীধর বলিলেন, “জমি শষ্টপিদ্ধি নিয়া কি করিব? আহি মাজে 
পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব” তখন প্রভু বলিতেছেন, “তুমি চির 
দিনের দরিদ্র, তুমি বদি অষ্টসিদ্ধিরূপ গ্রাসাদ ন। লও, নামি তোমাকে একটি 
সাম্রাজ্যের রাজ! করিব । তাহা হইলে তুমি পরম সুখে খাকিষে।” 

শ্রীধর বলিতেছেন, “ঠাকুর, আম রাঞ্জা চাহি না। আমি অন্ধের 
উপর প্রতুত্ব করিতে চাহি না । আমি তোমার কাছে কিছুই ঢাছি না 

তখন প্রতু বলিতেছেন, “সে কি? আমার ঈর্শন বার্থ হইতে পায়ে 
না। তোমাকে অনশ্ত বর মাগিতে হবে|” ূ 

তখন প্রীধর বলিতেছেন, “আমি ত থুজিয়। পাই না কি বর মাগিব। 
তবে বদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হর) তবে এই বয় দাও যে যেই 
চঞ্চল পরমন্থন্দর প্রভৃতশক্তিবম্পয় ব্রাঙ্ষপকুমার। আমি দুর্বল বলিছা 
আমার হাতের খোল! পাত। জোর করিয়া! কাড়ি লইতেন আর কোনাল 
করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, আমার 
হ্বায়েরশ্বর হইয়। ধাকুন । 

তক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থন। গুনিয়! একেবারে বিশ্বিত ছইলেন। 


২২০ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত 


তখন প্রস্থ বলিতেছেন, “তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ত্বণিত, আমি 
তোমার সম্মুথে। জমার কথ! অব্যর্থ, ভূমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি 
দিলাম, তুমি লইলে না। সাম্রাজ্য দিতে চাহিপাম, লইলে ন1। ভুমি 
ভক্ত এ সমুদার তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবে ? তুমি এ সমুদ্বায় লইবে না, তাহা 
আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা! করিতেছিলাম না, জীবগণকে 
আমার ভক্তের মাহাত্য দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। 
এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি,-আমাতে তোমার প্রেম হউক ।” 

এই কথ। বলিবামাত্র শ্রীধর মৃচ্ছিত হইয়! ভূতলে পতিত হইলেন । 

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দুরে ছিলেন, 
এখন অগ্রবর্তী হইলেন। অগ্রবর্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। 
মুরা'রি দীনতার খনি | শুধু তাহা নহে, যেমন ভক্ত, তেমনি পরোপকারী । 
মুরারীর দোষ তাহার একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রভু বলিতেছেন, 
পমুয়ারি ! তুমি আধ্যাতবচর্চ। ছাঁড়িয ্বাও।” তখন মুরারি মুখ না ভুলিয়। 
বলিতেছেন, “আমি আধ্যাত্চর্চা কিরূপে করিব ? কার কাছে শিখিব?” 
তখন নিমাই একটু গ্রদৈতকে ইজিত করিয়। বলিলেন, “কেন, ভুমি 
কমলাক্ষের সঙ্গে চর্চা! করিয়! থাক।” কমলাক্ষ শ্রীঅত্বৈতের নাম। 
ইহাতে অছ্ৈত তাহার প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, প্রভু ! 
অধ্যাত্মচর্চ। কি ভাল নছে 1” শ্রীভগবান বলিলেন, “আধ্যাত্বচ্চ। ভাল কি 
মন্দ তাহ আমি বলিতেছি না, তবে আধ্যাত্মচর্চ। করিলে আমাকে পাইবে 
না, আধ্যাত্মচর্চার ফল আমি নই ।” ইহার তাৎপধ্য এই ধে বাহার! তেজ 
প্রভৃতি ধ্যান করেন, তাহাদের সচ্চিদানশ। বিগ্রহরূপে যে মধূময় ভগবান 
তাহ! প্রাপ্তি হয় ন! । কারণ শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপে ভজন করেন, 
তিনিও তাহাকে সেইন়পে তজিয়! খাকেন। এই কথা গুনিয়। প্ীজন্বৈত 
ভয়ে নীরব হইলেন। 


মুরারির প্রতি কপ! ২২১ 


তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, *তুমি ধ্যাত 
কর এবড় আশ্চর্ধা, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হম্ুযান। মুরারি এখন 
মত্তক উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও” মৃরারি অন্তক উঠাইলেন। 
মুরারির ভঞ্জন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখিপেন বে, বিফুখঘট্রার় আর 
নিমাই নাই,--্রীরামচন্্র বিয়া, বামে সীতা । লক ছতজ ধরিয়াছেন, 
ভরত শক্রম চাঁমর ব্যঞ্জন করিতেছেন । মুরারি উছা দর্শন করিব 
অচেতন হইলেন । ফল কথা ধীাহার দিনি ইষ্টদেবতা তখন ঞ্তগণ 
নিমাইকে সেইরূপ দেখিতেছেন । হীধর দেখিলেন ইক বসিয়া, সুরারি 
দেখিলেন শ্রীরাম বসিয়! | 

তখন হরিদাস” “হরিদাস” বলিয়। প্রভু ডাকিলেন। হরিষাস 
পিড়ায় উপুর হুইয়। পড়িয়া আছেন। হরিগাসের ছ্বায় দীন জগতে আর 
নাই। যদিচ সর্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরলশ্াবে অধমের অথ 
ভাবেন। প্রত বলিতেছেন, “হরিদাস, এম আমাকে দর্শন কর।” হরিমাল 
বানর হইতে বলিতেছেন, প্প্রভূ 1 আমাকে ক্ষম। কর। আমাকে কেন 
এত কৃপা! করিতেছ? আমি তোমার এত কপার উপযুক নভি। ভি 
আমাকে যত কপ! করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহ বুবিতেছি |” 
বাহার ভাল হইয়। আপনাদ্দিগকে ধম ভাবেন, হ্র্গবান তাকাছিগকে 
বড় ভালবাসেন । ভগবান আনার বলিতেছেন, “৪রিগাস, তোমার দৈতে 
আমি বড় হুঃখ পাই । ভূমি এস, আসির! আমাকে দর্শন কর।” তখন 
ইরিদাসকে সকলে ধরিয়। সম্মুখে লইয়া! গেলেন । 

হরিদাস যাইয়া শীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়া পড়িলেন। প্রত 
বলিতেছেন, প্হরিদাস 1 বর মাগো 1” হরিগান বলিলেন, প্প্রতু ! তৃষি 
আমার গতি । তুমিই আমার দয়াল । আহ! হেন পত্িতকে দয়া ফর। 
তুমি তক্তবৎসল, কিন্তু আছি ভক্ত নছি। তৃমি দীনগয়াল, কিন্তু আহি 
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দীনও নহি, অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ । তবু তুমি অহেতুক দয় . 
করিয়া! থাক । এখন তুমি সেই গুণে, আমি যে বিষকৃপে পড়িয়। আছি, 
তাছ। হইতে আমাকে উদ্ধার কর ।” 

প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার দীন্তায় তোমার নিকট চিরঞখণী। 
এখন তৃমি বর প্রার্থনা! কর, আমি ভোমার সমুদ্ধায় দুঃখ মোচন করিব ।” 

হরিদাস বলিতেছেন, এগ্রভূ! যদি আমাকে আরও কৃপ| করিতে 
ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হ্য়। 
অভিমান যেন আমার হাদয়ে স্থান না পাঁয়। আমাকে দীন কর, তাহ। 
হইলে তোমার রুপ পাইবার উপযুক্ত হইব। গ্রস! যর্দি তুমি আমাকে 
বর দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে ।* 

হুরিদাসের প্রার্থন। শুনিয়। সকলে “জয় হরিদাস” “জয় শচীনন্দন” 
বলিয়। উঠিলেন। এই জয়ধ্বনির হেতু একবার দ্ধ্থভব করুন। মনে 
ভাবুন শ্রীতগবান সম্মুখে । তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন । 
কিন্ত তক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ বর্দি কেহ করেন, তিনি আমানের 
সায় মস নহেন। শ্রাগৌরাক্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক 
মহাশর, শুগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কতদূর বিশ্বাস জানি ন!। কিন্ধ 
শ্রীগৌরানের প্রতি তাহার ভক্তগণের বিশ্বাস অটল। তাহার ঠিক 
জ/নিতেন যে, তাহার! যে বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন । কিন্ত হরিদাস 
কিছু লইলেন ন।। ফল কথ, তখন কেবল হরিদাসের নহে, ভক্তমান্রেরই 
একপ মনের অবস্থ! হইয়াছে যে, অফল বর, কি এশ্বধ্য কামন! তাহাদের. 
পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে । 

প্রভূ বলিতেছেন, “হরিদাস! তৃমি যে বর মাগিলে এ তোমার 
উপবুক্ত হুইয়াছে। আমার ঠাকুরালী তোমাদের ভ্তায় ভক্ত লহইয়!। 
হরিদাস ! বখন তোমাকে হষ্টগণ নির্দয়তার সহিত প্রথার করে, তখন 


হরিঙগাসের প্রার্থন। ২ 


আমি অবশ্ত নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাখ না, না 
করিয়া অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে রাঁখিয়াছিলাম। সেই নিহিত 
তুমি পরমানন্দে ছিলে, বেদনা পাও নাই। তবে আমি সেই হুয়াত্'- 
গণকে বধ করিয়া! কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, ভাঙ্কার কারণ তুমি 
কি বুঝ নাই? সেই নিষ্ুরগণ তোমাকে যতষ্ প্রহার কয়িঠেছিল, ততই 
তুমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে। কিন্ত আমি 
যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, তবে এ কথা হত না। এই কথাটি 
এখন জগতে রহিল। ইহাতে লোকে আমার ভক্তের মিম! বুঝিতে 
পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল হইবে ।” এই কথা শুনিয়া ছরিজাস 
প্রেমে মুচ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগ্ আনন্দে বিহ্বল হইগেন। 

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন পতোমাদের যাহার বাড়া ইচ্ছ। সেট 
বর মাগো ।” শ্রগবান সম্মুখে, সুতরাং সকলে আপনাকে পূর্ণ ত।বিতে 
লাগিলেন । তাহাদের যে কিছু অভাব আছে, ই কেহই বুঝিতে 
পারিলেন ন। | তবে কেহ কেছ প্রিয় বশ্থর ছিতকাষন। করিয়। বর মাশিতে 
লাগিলেন । কেহ বলিতেছেন, *গ্রনু, আমার পিত। বড় কঠিন, তাহার 
হৃদয় দ্রব্য করাইয়! দিউন |” গরু বলতেছেন। তথাগ্” | কেছু 
বলিতেছেন, “আমার স্থ্ী নিতান্ত দু'্মুখী ও সংকীর্ভনের বিরোধী, তাহার 
চিত্ত ভাল করিঝা দিউন ।* অমনি প্রভু বলিতেছেন, “তথাস্” । 

সকলে এইরূপ আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, কিন্ত একজন পিঁড়া 
পড়িয়। কান্দিতেছেন । তিনি মুকুন্দ । ইনি নিমাইয়ের নিতাম প্রিষ। এবং 
নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় যে গদাধর, ভাহারও প্রিয় । মৃকুনদ স্ুগাক এমন 
কি নিষাই তাহাকে কষের গায়ক বলিতেন । সেই মৃকুন্দ পিড়ায় পড়ি 
কান্দিতেছেনস্ষকেন ? ঘরে বাইতে পারেন নাই, যেছেতু প্রভু গাহাকে 
ভাকেন নাই। প্রভু পিড়। হইতে একে একে সকলকে ঘরে ভাকিঃ 
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আনিয়াছেন। তীহার বিনা অনুমতিতে কাহারও ভিতরে বাইবার 
সাধা নাই। তিনি মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না, কাজেই মুকুম্দ যাইতে 
পারিতেছেন না, দুঃখে পিড়ায় পড়িয়। কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন 
যে, প্রভূ ইচ্ছা করিয় যুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন; কিন্তু কেহ সাহস করিয়া 
কিছু বলিতে পারিতেছেন না। অবশেষে শ্রীবাস সাহস করিয়! 
বলিলেন, প্গ্রভৃ! তোমার মুকুন্দ পিঁড়ার পড়িয়া কান্দিতেছেন, 
একবার তাহাকে ডাকো, ডাকিয়! প্রসাদ কর।” শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, 
“আমার মুকুন্দ ? মুফুনদ আমার, তোমাদিগকে কে বলিল 1” 

শ্রীবাস বলিলেন, *প্রতু ! ভূমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? 
মুকুন্দ তোমার না তবে কাছার ? মুকুন্দের মত তোমার আর কটি 
আছে ? 

প্রভু বলিলেন, "তোমরা জান না তাই ওরূপ বলিতেছ । সম্মুখে মুকুন্দ 
খুব ভাল, কিন্তু যখন পগিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী, 
ভক্তিধর্মকে ঘ্বণা করে । অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ 
করে তখন সেই মত কথ! বলে। এরূপ লোক আমার দর্শন পাইতে পারে 
না। তোমর। উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিওনা।” মুকুল 
নুগায়ক, সকলের প্রিয় | প্রতৃর এরূপ কঠোর আজ্ঞ! শুনিয়। সকলে বিষণ 
হইলেনঃ আর কেহ উত্তর দিতে সাহুদ পাইলেন না। মুকুন্দ পিঁড়া হইতে 
সব শুনিতেছেন। তাহার কি দণ্ড হইল তাহ! শুনিলেন, কি অপরাধে 
দণ্ড হইল তাহা ও শুনিলেন । ভখন মুকুন্দ পিড়! হইতে চেঁচাইয়! শ্রবাসকে 
বলিতেছেন, ণ্ঠাকুর পণ্ডিত! আপনার! আমার নিমিত্ত প্রভুকে কিছু 
অন্থরোধ করিবেন না । ব্আমার যেরূপ অপরাধ তাহ। অপেক্ষ। অনেক লঘু 
বণ্ড হইয়াছে ।” ইছ! বলিয়! মুকুন্দ ভাবিতেছেন, “দণ্ড পাইলাম ভালই 
হইল। প্র প্রিজন বাতীত দণ্ড করেন না। তবে এ ছেহটি বাখ। 


মুকুন্দের 'প্রতি প্রসঙ্গ ২২৫ 


হইবে না, ইহা অপবিত্র; দেহেতু এ দ্বেহ তক্তি মানে নাই, ন! মানি 
অতিশয় অপবিভ্র। কিন্তু দেহত্যাগ করার পূর্বে একটা কথা জানি 
যাই।” ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবানকে বলিতেছেন, “ঠাকুর পঞ্তিত ! 
আপনার! আমার নিমিত্ব অনুরোধ করিবেন ন1। আবে গ্ররর নিকটে 
আপনারা! সকলে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোনকালে 
তাহার দর্শন পাইব?” 


প্রভূ এই কথা বিষুট্রায় বসিয়৷ শুনিলেন ? স্রনিয়। তাহার কমল নন 
ছল ছল করিতে লাগিল । কিন্তু মনের ভাব গোপন করিব! বলিলেন, 
“মুকুন্দ! তুমি অবশ্তঠ আমার দর্শন পাবে, কিন্তু সে এক কোটী 
জন্মের পরে।” 

প্রতুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া মৃদুন্দ আপন। আপনি বলিতেছেন, 
প্দরশন পাব ত1? তা, ন! হয় কোটি জল্ম পরে। পাব ত1 তবে আর 
কি? পাবত প্রসুকে পাব ত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটি জগ 
আর কট! দিন? গ্রভুকে যখন পাব নিশ্চর জানিলাম, তখন কোটি খন 
এক মুহূর্তও নয়” ইহা বলিয়!। সেই সম্প্ত রোরণ্ঠদান ধুলা ধৃসরিত 
মুকুন্দ গাত্রোথান করিলেন, করিয়া “পাবো পাবে” বলিয়া সান বিহ্বল 
হইয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

ইহা শুনিয়। গৃহাত্যন্তরে, বিষুটার উপবেশিত প্তগবানের কমল” 
লোচন দিয়! ধারা বহিতে লাগিল | নয়ন-বেগ সন্বরণ করিস, প্রত 
ভঙ্গন্বরে মুকুন্দাকে ডাকিতেছেন, “মুকুন৷ | ঘরে এস।” কিন্তু মৃকুদ৷ “পাবে! 
পাবে!” বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রত্থুর আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ 
করিল না। তখন তক্তগণ বাহিরে আসিয়! মুকুন্দকে ধরিলেন। ধরিসা 
বলিতেছেন, প্মুকুন্দ! গুনছ না? প্রভু তোমাকে ডাকছেন, ঘরে চল! 
কিন্তু মুকুন্দের তখন অর্ধ অচেতন অবস্থ।। ভিনি বলিলেন, “তোমর! 


২২৬ শ্রঅমিয়-নিমাইস্চরিত 


শুনলে ত1 আমার সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটি জন্ম পরে 
গ্রড়কে পাব !ঃ 

শ্রীভগবান তখনও ঘর হইতে বলিতেছেন, “মুকুন্দ 1” ঘ্বরে এস।” 
কাজেই সকলে মুকুন্দকে ধরিয়। ঘরে লইয়। গেলেন। আর মুকূদ্দ 
অর্দক্ষিণ্ডের স্তায় গ্রভূর অগ্রে করজোড়ে দাড়াইলেন । তখন প্রভু গদগদ 
হইয়। বলিতেছেন, "মুকুন্দ! আমার কথা অব্যর্থ তাহ! তুমি জান। 
জানিয়াও কোটি জম্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া! তোমার সর্বার্থ সিদ্ধ 
হইল ভ|বিতেছ। অতএব তোম! অপেক্ষ। আমার নিজজন ত্রিজগতে 
আর কে আছে? বন্ততঃ, আমি তোমার সছিত পরিহাস করিতেছিলাম। 
কেবল পরিহামও নয়, তুমি বস্তু কি তাহ! ভক্তগণকে দেখাইলাম।” 
তারপর গদগদভাবে বলিতেছেন, “মুকুন্দ! তুমি ষর্দ কোটি অপরাধও 
কর, তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, 
আমিও সেইনপ তোমার । তুমি এখন গৃহাত্যস্তরে আগমন করিলে, 
করিয়! আমার আনন্দের যে অভাব ছিল তাহা পূর্ণ করিলে।” 

যখন মুকুন্দ কুপ। পাইলেন, তখন শ্র'ভগবান সমন্ত শ্বর্্য ছাড়িয় 
একেবারে মাধুরধাভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাহার প্র্র্্যভাব ছিল ততক্ষণ 
তন্তগণ ভয়ে একটু দুবে ছিলেন। কিন্তু পরতগবান্‌ মাধূর্ধ্যভাব ধরিয়া 
তক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া 
মধুর নৃতা করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের মনে 
হইল, তাহার! রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিঞার করিতেছেন। পরে 
্রী্তগবান্‌ ভক্তগণকে চরিত তাদুল প্রদান করিলেন। ইহাই ুগন্ধে 
তক্তগণ উন্মত্ত হইলেন । তখন কেহ শ্ুভগবানের হত্য ধরিয়। ্পশরুখ/ঃ 
কেহ তীছার বদন নিরীক্ষণ করিয়া 'দর্শননুখ', কেহ তাহার চরণ লেহন 
করিয়া 'আহ্বাদন হুখ' অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্ভগবানও তখন, 


পরিগবানের সহিত ভ্তগণের বিহায় ২২৭ 


কাহাকে চূদ্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহারও হত্ত ধরিয়! নুহা,-_-এইকপ বিবিধ 
বিহার করিতে লাগিলেন । বথ। চৈতনচাঁরত মহাকাব্য (৫ম সর্গঃ)-_ 
*আগ্লেষৈঃ কতিচ তখৈষ কাংশ্চি্তা- 
নাচুষ্ৈ স্তদনচ চব্বিতৈ শুধাস্তান্‌। 
ইত্যেবং পরমককপানিধিঃ হুত্তপ্ান্‌, 
চক্রে সহ্িলসিত লীলয়! মহতা 1৯২1" 


এইরূপে মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
ভক্তগণ ক্লান্ত হয়৷ পড়িলেন। মনুষ্য বহুণ ঈভগবানেয় সঙ্ধ করিতে 
পারে না । যদি এরশ্থর্ধযশালী ভগবান্‌ হয়েন, তবে এক মুহর্ডেও পারে ন। 
ষদদি শ্রভগবান্‌ এশ্বধ্য ও মাধুধ্য মিশাইরা প্রকাশিত হয়েন। তবে কিযৎক্ষণ 
মাত্র পরে। আর যদ্দি শুধু মাধুধ্যময় ভগবান্‌ হয়েন। তবে আয়ও 
অধিকক্ষণ পরে; কিন্ত পরিশেষে মন্ুষ্যদেহ কাতর হইয়া পড়ে। সাধন 
ভঞজনের ফল এই যে, ইহার দ্বার! মন্তুষ্যের ভগবৎসঙ্জ করিবার শাক ক্রমে 
বাড়ির! যায়। বহুক্ষণ শ্রভগবানের সঙ্গে বিহার কিয়! ভ়গণ একেবারে 
শ্রান্ত হইয়! পড়িলেন। সমন্তদিন কাহারও আহার নিদ্র। কি আরাম মা 
হয় নাই? ধাহার নিদ্র আসিতেছে, তিনি নিদ্র। বাইতে পারিতেছেন ন।ও 
যিনি ক্লান্ত হইয়! পড়িতেছেন, তিনি আরাম করিতে পারিতেছের না। 
প্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন নকলে 
ভাবিতেছেন যে, এই বন্ধটী আনার নিমাইপণ্ডিত হইলেই হাল হইত। 
ঘদিও ভগবান্‌ মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন তবৃঙ তিনি ভগবান। 
সে ভাব, ভগবানের আলিঙ্গন পাইঘাও, ঠাঞাদের হন হইতে একেবায়ে 
যাইতেছে না। তখন প্রীত সফলের সহিত পরামর্শ করিয়া 
শ্ীভগবানকে ইহাই বলিয়। শব করিতে লাগিলেন, “প্রত, আগর! দু 
ফীট তোমার তেঞ্জঃ সঙ্থ করিতে পারিতেছি না, তুহি আবার নষ্পুরর্থেপে 


২২৮ শঅমির-নিমাই-চরিত 


নরক্ধপ ধারণ কর।” বথা--চৈতগ্কচচ্ছোদয় নাটকের প্রেমদাসের, 
অনুবাদ £-_ 

“্জন্বৈত বলেন শ্রনিবাস আদি শুন। 

প্রদ্থুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যার পুনঃ ॥ 

সবে বলেন অদ্বৈত কহিলে সর্ব্বোত্তম ৷ 

ইহা হইতে নর-লীল! সর্ব মনোরম ॥ 

সর্বগণ বহু স্ভব করি পুনর্ববার | 

কহে প্রভূ নিব্দেন শুন মো সবার ॥ * 

স্তাপিহু নিত্য ভগবত ভগবস্থা! | 

সচ্চিজান নদময় বিগ্রহ সর্বথ। ॥ 

তথাপি যে দেহ সবে করয়ে স্বীকার । 

তাছার স্বভাব তত্ব করছ প্রচার ॥ 

সংপ্রহিত কপ! করি সেইরূপ কর। 

সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর ॥” 

তখন প্রীভগবান্‌ বলিলেন, “ভাল শীত গমন করিতেছি ।” ইহাই 

বলিয়া! তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর শ্রানিমাইয়ের দেহ মুত্তিকায় পড়িয়া 
গেলেন। তখন আন্তে ব্যন্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, ছেখেন নিমাই 
যেকেবল চেতনহার! হইয়াছেন তাহ! নর, তাহার জীবনের লক্ষণও 
কিছুমাত্র নাই । ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, বরং সকলে 
দেখিলেন যে, তাহার নিশ্বান পর্্যস্ত রুদ্ধ হইয়। গিয়াছে । নাসিকায় ভুলা 
ধরি! দেখিলেন, উহা! কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হন্ড পদ উঠাইয়া 
বেখানে বে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন, উহ! সেখানে সেই অবস্থায় 
থাকিতে লাগিল এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মত ব্যক্তির ভ্থায় 
বোধ হইতে লাগিল । বথা চৈতন্চরিত মহাকাব্যে-- 
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ভুয়োহয়ং মৃদি চ বিলুঠ্য চন্বরান্তঃ 

সংমূচ্ছছিব বিররাম রম্যমুর্িঃ | 

চেষ্টাস্কং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কি ফি. 

রম্পন্দঃ শ্বসিত নমীরণশ্চ নৈব | 

চিক্ষেপ ক্ষিতিু বখ। ভূজো তথ! তো 

তাদৃক্ষাবিব কিল তন্তৃশ্চিরায়। 

তস্থৌ শীপদধুগলং তথা যখাসৌ 

চিক্ষেপ ক্ষণমন্ বিশ্বতাজচেষ্ট: ॥৯৯॥ 

ছুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ জইয়! পড়িলেন। 

ভক্তগণ নেক চেষ্ট! করিলেন, কিছুতেই চেতন1 করাইতে পারিলেন ন1। 
নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মৃচ্ছ! কখন কেহ পূর্বে দেখেন নাই। শ্রীজদ্বৈত 
মুখে জল-ছিট। দিয়া, নিমাইয়ের নাম ধরির। ডাকিয়া, খোর হুক্কার করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রছিপেন। প্রভাত হইল, নিমাই 
চেতন পাইলেন ন1। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায 
রহিলেন, নিশ্বাম ফেলিলেন ন৷। তক্তগণ তাবিয়াছিলেন যে এত পরিশ্রম 
ও রাজি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহ! আর ঘটিল 
না; সকলে বিধঞ্জ ভাবে নিমাইকে ঘেরিয়। বসির আছেন । কেহ রোগন 
করিতেছেন না, সকলে একপ্রকার নীরব হুইয়! বসির! আছেন। বখন 
বহক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাহাদের মনে ভয় হইল থে 
হয় ত প্রীনিমাই একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, তিনি অর আসিবেন না। 
তখন তীহারা সকলে এই সন্কল্প করিলেন যে, বনি সত্যই চলিয়া গিয়া 
থাকেন, আর ফিরিয়া ন! আসেন, তবে তাহার! সকলেই তীহার অঙ্ুগমন 
করিবেন । শটীদেবীকে সংবাদ দেওয়া! হয় নাই, প্রবাসের আঙিনার 
ূর্ববধিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, আর তাহ! খোল! হয় নাই। 
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এইরূপে বেল! দ্বিপ্রহর হইল । তখন ভক্তগণ নিশ্চয় করিলেন আজ 
প্রভু সত্যই তাহাদিগকে ছাড়ির! গিয়াছেন, আর আলিবেন না। €জান্ঠ 
মাস, হই প্রহর বেল! উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে । কাহারও ক্ষুৎপিপাস! 
নাই। সকলে মরিবেন এই সংকল্প করিয়া নীরব হইয়া বিয়া আছেন। 
কেবল একটা কারণে নিমাইকে লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন । 
নিমাইয়ের যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত 
অবস্থায় পড়িয়া! আছেন, তবু তাহার সুন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দধ্য 
এক বিদ্দুও যায় নাই। তখন একজন মৃদ্ুন্থবরে বালতেছেন, “আমাদের 
কীর্তনানন্ন প্রভৃকে আমর। অনেক দ্রিন কীর্তন করিয়া! চেতন! করাইয়াছি, 
আজ তাহাও একটু করিয়া দেখা বাউক না কেন?” ইহাতে সকলে 
সম্মত হইলেন। তখন প্রভৃকে ঘিরিয়! জন কয়েক মৃহ্ম্বরে কুঞ্জভঙ্গের 
গীত গাহিতে লাগিলেন । যথা “কত আনু ঘুমাইবে, নিশি পোহাইয়া 
গেল” ইত্যার্দি। 

গীত গাইতেই সাহার! আপনারা! একটু রন পাইলেন । তখন তৃতীয় 
প্রহর বেল! হইয়াছে । সকলে হঠাৎ দেখেন যে কীর্তন শ্রবণে নিমাইয়ের 
অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে ! এ সত্য, ন। নয়নের ভ্রম, ইহ! মীমাংসা করিবার 
নিমিত্ত সকলে মনোযোগপূর্বক পরীক্ষা! ও তর্ক করিতে লাগিলেন । পরে 
সে যে প্রকৃত পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন 
সকলের একেবারে ধৈরধ্য ভঙ্গ হইল, এবং সকলে চীৎকার করিয়। “জন 
জয়” করির়! উঠিলেন । জয়ের উপরে জর, গগন ভেদিয়া জয় জয়কার 
হইতে লাগিল। 

কেহ গর্জন, কেহ হক্কার, কেহ নৃত্য, কেহ লম্, অথাৎ বাহার যেক্ধপ 
ইচ্ছা! তিনি উচ্চৈংত্বরে লেইরপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
মহিলাগণ হুলুধ্যনি করিয়! উঠিলেন । কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র শচীদেবীকে 
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বাধ দাও | কেহ বলিতেছেন, শীত্ব মন্তকে জলের কলসী চাল। কে 
বলিতেছেন, ভাল করিয়া বাতাস দাও | কেহ শঙ্খ বাজাইতেছেন, কেহ 
কান্দিতেছেন, আর কেহব! বআননে মৃচ্ছিত হুইয়। পড়িতেছেন। 
এই কলরবের মধ্যে নিমাইচাদ চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলি! ছাই 
তুলিতে লাগিলেন । তখনও যেন সম্পূর্ণ চেতন হয় নাই। ক্রমে প্রত 
উঠিয়া বসিলেন, দেখেন আপনি ও ভক্তগণ ধুলায় ধৃসরিত, আর হতর 
বেল! হইয়াছে । নিমাই বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপার 
কি? কোথায় আমি? তোমরা বসিয়া কেন? যেন অধিক বেল! 
হইয়াছে?” ইহাই বলিয়া নিমাই জিজ্ঞান্থু হইয়া সকলের পানে চাইতে 
লাগিলেন। 
শ্রীবান হাসিয়! বলিলেন, “আর ফাকি দিতে পারিবে না, এইবার ধা 
পড়িয়াছ।” নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, “সেকি 1 কিসের ফাকি?” 
তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতেছি না । তুমিকি আমোদ করিতেছে? 
তখন শ্রীবাস সামলাইয়! বলিতেছেন, “তা নয়, তৃমি কল্যাবধি অচেঙন 
হইয়। পড়িয়া! আছ, তাই তোমাকে লইয়া! আমর! খিরিয়া বলিয়া আছি ।” 
এই কথ! শুনিয়াই নিমাই লক্জার ঘাড় হেট করিলেন। পরে ধীরে 
ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এতক্ষণ বিফলে আমার ও আমার নিমিত 
তোমাদের সময় গিয়াছে ও কষ্ট হইয়াছে । আমাকে ক্ষম! কর।” নিঙাই 
বলিলেন, “আর সে কথায় কাজ নাই, এখন ক্ষুংপিপাসায় হরি। চগ্য 
স্থানে বাই। 


৯৮ 
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অবতীর্ণ স্বকাক্ণৌ পররচ্ছিনৌ সদীশ্বরো । 
গ্কৃষ্চৈতন্যনিত্যানন্দৌ ঘৌভ্রাতারৌ ভজে ॥ 
ঞ্রমুরারিগুপ্তের প্লোক। 


শ্রীনিত্যানন্দ শ্রবাসের বাড়া খাকিলেন। বক্ক্রম বত্রিশ বংসর, 
কিন্তু গ্বাব নিতান্ত বালকের ন্যায়। শ্রখাসের ঘরণী মাপিলীকে ম 
বলেন। শিশুকাল হইতে বিংশাত বশর অর্থ পঙ্টন করিয়াছেন । 
এখন একেবারে ম। ও বাড়া পাইয়া মালিণার কোলে শুইয়া পড়িলেন । 
আপনি ভাত মাখিয়া খাওয়! ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়, মালিপীর 
শুন-তুপ্ধ পান করিতে লাগিলেন । কি আশ্চধা, নিত্যাননা মুখ দিয়া সেত 
শুধ স্তনে দুধ আনিয়াছিপেন । আহারাদির বিচার নাই, আহায্যেপ অভাব 
নাই, যখন ইচ্ছা! তখণহ আহার করেন। মানে সময় গঙ্গায় পড়েন, 
'আর একবার গঙ্গায় নামিলে নিমান্ ছাড়া, কাহার সাধ্য তাহাকে উঠায়? 
নিতাই সাতারাইতেছেন। ভক্তগণের সণ হহয়াছে, কিন্তু সকলেহ তাহার 
অপেক্ষায় দাড়।ইয়া আছেন। তাহাগ নিতাইকে ডাকিতেছেনঃ “শ্গাদ 
উঠ, বেল। হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে?” নিত্যাননদের ভ্রক্ষেপও 
নাই। ভখন সকলে শিমাহকে বলিতেছেন, প্প্রতু ! তুমি একবার ভাক।” 
নিমাই ভাকিলেন, “শ্ীপা 1 উঠ!” আর যেরূপ গাতী হাম্বাব করিলে 
বৎস দৌড়িয়। আসে, নিতাই অমনি উদ্ধশ্বাসে তীরে উঠিলেন। 

নিমাই দিবানিশি কষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর । ইহাতে শগী বড় ছুঃখ 
পান। াহার ইচ্ছ! পুজ সংগাণী হউক, [তিনি নদীয়ায় আনন্দে বসতি 
করেন। গ্রমতী ঝিঞ্ুপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ আহ্লাদ 


নিত্যানন্দের পাঙ্জোদক পান ২৩৩ 


করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ । নিমাই তা ভানেন। এই কারণে 
মায়ের সস্তোষের নিমত নিমাই শ্রামতীকে লইয়। কখন কখন রজনীতে 
এবং কখন দিবাভাগেও ৭টে, কিয়ৎকাল আনন্দ-11814 করেন। বখ1-- 
"মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া ৷ লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ৪” 

একদিন নিমাই দিনাভাগে বিষুপ্রিয়াকে লইছ। বেয়া আন, এমন 
সময় নিতাই আলফা আইঙ্গনাজ দাড়াইলেন । দড়াহয়া পরিধান কৌপীণ 
বস্ত্রথান খুলিলেন, খুলিয়া ম্কে বাধিলেন॥ মাকে বান্ধয়া ভোকে 
জোড়ে লম্ফ পিয়। সমস্ত আঙগিনাএ ঘু'বয। বেড়াই লাগলেন। শিম ঠা 
লজ] পইড়া একদিকে পলাওজেন । নিমাই দৌড়িয়া আলির! নিতাকে 
ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চগকে ধরিতে পালেন না; পপে ধরিয়া দেখেন, 
বদনে আননাধারা বঠিঠেছে) বাহাজ্ঞান মাছ লাই । শিমাহ ত:৫কে বৃ 
পরাহলেন । এমন সময় ভক্রগণ এক ছকে আদসিপেন । নিমাই তা ঠকে 
লইয়া ভক্তগণের মাঝে বাসলেন। নহাহয়ের পা ধুঙ্বাঃলেন প্র সকল 
ভক্তগণকে এ পাদোদক পান করিত দিঙেন ১1দয়া বাললেন। শাশ ভাইদের 
পাদোদক, হা পান কর, এখান কষ্প্রম হইবে) পরে লিতাইয়ের 
একখান! কৌপীন আনাইলেন, এবং চিপরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে 
মন্তকে বান্ধতে দিলেন । 

আর একটী ঘটনায় নিভাই তাহার চাঞ্চলা পারনদ্ধিল করিবার বড় 
অবকাশ পাহয়াছিলেন । তখন পণ্ড ও ভদ্রলোকের মধো শিমাইয়ের 
বুতর ভক্ত হইয়াছেন । এহ সমুদায় ভক্তগণর সঙ্গগুণে আবার আনেক 
পবিত্র হইয়। ভক্তিলাভ করিতেছেন । ক্রম নিমাইয়ের গল বাঙিতেছে। 
ব্রাহ্থগ, কায়ন্থ ও বৈ) ব্যতীঠ' অন্ান্তথ জাতি ব্রাক্মণের পদশুলে গাল 
হইতেছিলেন । নবশাখ ও স্তীলোকের, ত্রাঙ্মণের সেনা ব্যতীত আর 
কোন কর্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময় 


২৩৪ শ্রীঅমিয়-নিষাই-চরিত 


প্রগৌরাছের পার্ধদগণ, “যে ভক্ত সেই ব্রাঙ্গণ,” এইরূপ মত প্রকারাস্তরে 
প্রচার করিতে লাগিলেন । হরিদাস ব্বন, তাহাকে তক্তগণ প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ 
জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশ্বাসিত হইয়া দলে ধলে সেই ধর্মের আশ্রয় 
লইতে লাগিলেন । প্রকৃত কথা, শ্রীভগবান্‌ নবন্ধীপে অবতীণ হইয়াছেন, 
এই কথ! তখন সর্ধত্র গ্রচারিত হইতেছে । কেহ এ জনরব বিশ্বাস 
করিতেছেন, কেহ-বা করিতেছেন না। তবু দেশ বিদেশ হইতে 
প্রীগৌরাঙজকে দর্শন করিতে ব্তর লোক 'আনিতেছে। একটা প্রাচীন 
গীত শ্রবণ করুন, যথা--' 
প্নদের চাদের উদয় হয়েছে । 
পাপী তাগী অন্ধ আতুর, সারি সারি আসিছে 1” 

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটার পার্খে সারাদিন কলরব । কেহ দেহ- 
রোগে, কেহ ব। ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়। আরোগ্যের নিমিত্ত প্রসুর বাড়ী 
আসিতেছে । জনাঁকীর্ণ শ্রীনবন্ীপ আরও লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । 

এদ্দিকে নবদধীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে । গ্রীবাসের 
বাড়ীতে একজন ববন দরজী ্রীগৌরাজকে দর্শন করিয়া! “দেখেছি, দেখেছি” 
বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পধ্যন্ত পাগলের মত নগর 
ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চেত্তন প্রাপ্ত হইল। তখন সে প্রীগৌরাজের 
পরম তক্ত হইয়া উদাসীন ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একট তরঙ্গ 
আসিয়। সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা! জনে নান! স্থানে 
'বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে “কোলের 
ছেলে বাছ ভুলে” হরি বলিয়। নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ড ভক্ত হইতে 
লাগিলেন । বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোক লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন ॥ 
বাস্থুঘোষের এই পদটীতে তখনকার অবস্থার কতক জআভান পাওয়। বায় ২-- 


তখনকার অবস্থা ২৬৪ 


“অবতার ভাল, গৌরাজ অবতায় ঠকল ভাল। 
জগাই মাধ।ই নাচে বড় ঠাকুরাল। 
চাদ নাচে হুরষ নাচে আর নাচে ভার।। 
পাতালে বাস্থকী নাচে বলি গোর! গোর ॥ 
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোর । 
নাচে অবিঞ্চন ঘত প্রেমে মাতোয়ান্্া ॥ 
জড় অন্ধ আততুর উদ্ধারে পতিত। 
বানঘোষ কহে মুই হই বঞ্চিত |” 
প্রত্যহ সহন্র সহম্র লোক শুগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আলিছেছে, 
এবং প্রায় প্রত্যেকেই দধি দুগ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া আনিতেছে। 
স্লীলোকের! শ্রীগৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দশন করিতেছেন, আর ঠাঞাকে 
শ্রভগবান্‌ ভাবিয়া মনে মনে ভক্তিপূর্বক 'গ্রণাম করিতেছেন। ইহাদের 
মধ্যে অনেকে নানাবিধ খাগ্ঠাদি গস্তঠ করিয়া, গ্রভৃর নিকট পাঠাই তেছেন। 
সাধারণ লোকে গ্রগৌরাজ্গকে “নদের চাদ” “সোশার মানুষ" প্রত্কৃতি 
সুমধুর নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রুনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা 
বর্ণন। করিয়! ঠাকুর লোচন এই পদটি গস্তত করেন 
“অরুণ কমল আখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরনা। 
বদন পূর্নিমা চান, ছটায় পরাণ কান্দে, তাছে নব প্রেমার আরম ॥ 
আনন নদীয়া-পুরে, টলটল প্রেমভরে, শচীর ছুলাল গোর। নাছে। 
যখন ভাতিয়া চলে, বিজ্ভুরি ঝলমল করেঃ চমকিত অমর সমাজে ॥ 
কি দ্দিব উপম| তার, করুণ! বিগ্রহ সার, হেন রূপ মোর গোরারার ! 
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে হঃখ শোক, 
আনলো লোচনছাস গায় ॥” 
এইকপ বখন নদীর়ার অবস্থা, তখন নিমাই ভকগণের দ্বার! নবর্ধীপ 


২৩ শ্ীঅমিয়-নিমাই-্রিত 


নগরে হরিনাম গুচার আরম্ভ করিলেন । এই হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত 
শ্রীকরিদাস ও প্রীনিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন । প্রভূ বলিলেন, 
শতোঁমর1 এই নবদ্বীপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, কি মুর্খ কি পণ্ডিত, কি 
সাধু কি অসাধু, কি ব্রাঙ্গণ কি চণ্ডাল, সকলকেই খ্রহরিনাম দিয়! উদ্ধার 
কর।” উনারা দু জনেই এই কাধ্যে সম্যকূরূপে পারদ্শা, যেহেতু পরম 
করুণ ও শক্তি-সঞ্চার-সক্ষম । ওই এক কারণ । দ্বিতীয় কারণ, উভয়েই 
সন্ন্যাসী ও বিদেশী । ননদ্বীপে নিয়মিত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম 
আরম্ত তল । হরিদাস ও নিশ্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ 
নগরে কোন গৃস্থের বাড়ী গিয়া! দাডাইলেন। গ্রস্ত তেজ:পুঞ্জ সঙ্ত্যাসী 
দেয়! তটস্থ ভইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হবিদাস ও 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা কষ বল ৪ কৃষঃ ভঙ্গ-_-এই আমাদের 
ভিক্ষা 1” এই কথ বক্তিয়! তাহারা ভিক্ষ। না লইয়া অন্ত বাডী চলিয়। 
গেলেন । এইরূপে নগরে নগরে, গ্রতি ঘরে ঘরে, তীাহাবা ক্গনে নাম 
দিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । আবার কোথাও কোথাও বলেন যে, শ্রীরফ্ 
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ম্বয়ং হ্রীশচীর উদরে নব্ছীপে অবহীর্ণ 
হইয়াছেন | তাহাদের আকার, নেশ ও আতি দেখিয়া, কেহ বা! মুগ্ধ 
হইতেন, কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রুপ করিত । এইবূপে তীহারা ই 
গ্রান্ছর পধ্যন্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আদিহেন। 
হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল । কৌতুকপ্রিয় চপলের সহিত নাম 
বিতরণ করিতে গিয়। হরিদাসের বড়ই অস্থবিধ। হইতে লাগিল । প্রথমতঃ 
নগর ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্াতীরাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু 
সম্তভরণ দিতে হইবে । আর নিত্যানন্দ বদি একবার গঙ্গায় অবতরণ 
করিলেন, তবে তিনি বে কখন, কোথা, এ-ঘাটে কি ও-খাটে, এ-পারে 
কি ও-পারে উঠিবেন,--তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুস্তীরের 


নিত্যানন্দ ও হরিাসের কঞ্চনাষ বিতরণ ২৩৭ 


স্থায় নদীতে ভাসিরা নেডাইতেছেন, আর হণ্রণাস তীর হইছে পা! 
উঠ, শ্রীপাদ ! উঠ বলিয়। ডাকিতেছেন। কিন্ত শ্রপা, জা আহা 
মাসের গ্রান্মে পরম নখে গঙ্গায় ভাসিতেডেন,। কিনি উঠিবেন ফেন? 
শ্রনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথ' পুর্বে! বলিয়াছি ৷ পথে য্ ছগ্ধবশী গাঙ্গী 
দেখিলেন, তবে কটির ডোর খুলিয়।), তাহার ই প' ছ !নিয়া, হখুপান 
করিতে আবস্ত করিলেন । যাহার গাভী সে কখন কখন নিতাংনজ্কে 
ধরিত। কিন্ত ধরিয়া পে নিত্যাপন্দে কি করিবে? কেত না হালসিয়। উত্থিত, 
কেহ ব| ধমকও দিত, কিছু নিঠ্যানন্দের কাছে হাসি এ পমক এই সমান । 
চলতে চলিতে নিভাানন্দ পথে একটী শি সন্যন দখিলেন। তগন চোক 
পাকাইয়া, মুখব্যাদন করিয়া, তাহার সম্মাথ দাড়াইয়া তাহতিক পয 
সেখাইতে লাগিলেন । শশু, মা কি শা লঙগিয়া কান্দিতে লাগিল । 
শিশুর আত্মীয় যে নিকটে গল বৌতিয়া আসল । »গন হবিবাস তাতে 
বুঝাইয়া। পড়াইয়া নিণপ্ত করিত বিলেন । কখন বাং লিত্যানন। হাড় 
দেখিনা! এক লাফে তাহার পে উঠি এসলেন | হাড় লক্ষ বন্চ দি 
কথন তীহাকে ফেলিয়! দিল, কখন বা উহাকে ঘাড়ে জরিছু। দৌড্িল। 
মন্দ ষাড়েব উপব স্থির ইক পূজিত পারিলেন, ঠবে পন্টামি মছেশশ এই 
বলতে বলিতে 5চলিলেন | পথের "লাক দেছিয়। অবাক । 

সেই সময় দুউটি বাছণকুমাব, স্পাই এ মাপা পাঁমে লাগা নদীর 
নগরের কর্ত। ছিল। ভারা অর্থ দিয়! কাজকে বশ করিকা নদীয়া 
হণেচ্ছাচার করিত । উঠাদের ধন্মাধন্খ ভান ছিল না। উতারা হন্থপাদ ও 
কথায় কথায় নন্হত্তয! ও বাড়ী লুটপাট করিত। ছুই ভাইয়ের অধীনে 
বছতর অন্ধারী ঠৈহ থাকায়, তাতাদের সঞ্চিত কেহ পারির। উঠি ন!। 
বিশেষতঃ নদেবাসিগণ বি্াচর্চায় নান, তারা সেই রঙে নি ১৬ 
সমুদয় সহিয়! ধাকিতেন। 


২৬৮ প্রীজমিয়*নিমাইস্চরিত 


এক দিন নিতাই হুরিদাসকে বলিলেন, “চল, ছুই জনে যাই, ছুটে. 
ভাইকে গ্রতৃর আজ্ঞা বলি। তারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি 
জায়? আমর! আজ্ঞ! পালন করি বই ত নয়।” উভয়ে এই পয়ামর্শ 
করিয়! ছুই জনে একেবারে ছই ভায়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত । দুই ভাই 
মন্তপাঁনে উদ্মত্ত হইয়। বসিয়া! আছে। নিতাই যাইয়া বলিলেন, “ভজ 
কষ, কহ কৃষ্ণ, এই আমাদের ভিক্ষা ।” এই কথ শুনিয়। ছুই ভাই কুদ্ধ 
হইয়া বলিল, “বটে! প্রাণে ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় 
কথ। ! ধর ত এই ভণ্ড বেটাদের?* ইহাই বলিয়া আপনারা দৌড়িল, 
আর নিতাই ও হরিদাস উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়। পলাইলেন। হরিদাস শুপকারর 
দৌড়িতে পারেন না ; নিতাই চঞ্চল, তাহাকে হড়-্হড় করিয়। টানিয়। 
লইয়! চলিলেন। ছুই ভাই মগ্তপানে উন্মত্ত বলিয়া! দৌড়িতে পারিল ন!। 
কিন্তু নাগরীয়! অনেকে এই ঘটন! দেখিয়া হাস্য করিল, আর বলিতে 
লাগিল, “ভণ্ড বেটাদের খুব হয়েছে ।” 

হরিদাস ও নিত্যানন৷ দৌড়ির। প্রভুর নিকট বাইতেছেন। পথে 
হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেন, “ভীীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল ।” 

নিতাই । কেন, আমার অপরাধ? 

হরিদাস। এইরূপ মন্তপের কাছে তোমার যাওয়ার কি গ্রয়োজন 
ছিল? 

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিই ত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে 
ভুলাইয়া। আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ভাকাতদ্দের হাতে 
ফেলিয়া! পালাও। তুমি ত খুব সাধু! 

হরিগান। আমি তোমাকে ভূলালেম? তুমি না বললে, এ 
বেটাদের অবস্থা! দেখিলে বুক ফাটি যায়? 

নিতাই। সেকি অন্তায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর' 


প্রভুর নিকট জগাই মাধাইয়ের জঞ্ত নিত্যানন্জের নিকেনা . ২৩৪ 


চঞ্চল, কাজেই তীর বাতাস লাগিয়। আমিও চঞ্চল হয়েছি । শুন হরিদাস 
গ্রহ তোমার কথ! বড় শুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরে 
পড়বে আর বল্বে যে এ দ্বটোকে উদ্ধার করিতেই হবে। প্রতু তোমার 
কথ? ফেলবেন না! । 

হরিদাস । বুঝিলাম, এ ছুষ্টটী জীব উদ্ধার হইল। যখন তোমার 
ইচ্ছ! হয়েছে, তখন, আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারবে না । 

এইরূপে আমোদ করিতে করিতে ও কণার কথায় প্রভুর নিকট 
আসিয়া নিত্যানন্দ তাহাকে আদন্োপান্ত সমুদায় কানিনী বলিলেন। 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “আর তোমার আজ্ঞ। পালন করতে বার না। সাধুকে 
রুষনাম মকলেই লওয়াছে পারে । জগাই মাধাইকে কুষঃনাম লও্যাতে 
পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি এই দুই ভাষ্কে উদ্ধার কর, ঝর 
জগতে তোমার দয়ার পরিচন্ দাও । আমি যেখানে যাই, কেবল গাল 
খাই, লোকে কেবল দুর দুর করে তাড়ায়ে আসে। তুমি ঘরে বসে খিল 
দির যাহা কর তাতে বাঞ্িরের লোকের কি? তোমার কাজ কিছু 
দেখাতে পারি নাঃ কাজেই লেকে অনায়াসে ঠাটা করে, আর আমরা খান 
হেট করে সে স্থান হতে পলায়ে আসি ।” প্রভু মৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, 
ল্রীপাদ ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ। তখন অবশ্তই 
তাহার। উদ্ধার পাইবে । ইহাতে ভক্জগণ সকলে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, 
জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল । অমনি সকলে আনন ছরিধ্যনি করিয়। 
উঠিলেন। 

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গজাতীরে ; কিন্তু তাহার] শিবির সঙ্গিবেশিত 
করিয়া! নগরের স্থানে স্থানে বাদ করিত। এইকরপে উপরি-উক ঘটনার 
জনতিবিলদ্বেই শ্ীনিমাইয়ের বাটী বে পাড়ায়, সেইখানে তাহার! শিবির 
স্থাপন করিল । ইহাতে কাজেই পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন। 


২৪৪ প্রঅমিয়*দিযাইনচরিত 


সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র ন। হইয়া! এ-বাটী হইতে ও"বাটা 
যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রবাসের বাটাতে কীর্তন হইতেছে, সেই 
শব শুনিয়া জগাই মাধাই উহা! দেখিতে আসিল । দুই ভায়ে মগ্তপানে 
উদ্মত্ত। দ্বারে কপ]ট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিতে পারিল না। 
বাহিরে থাকিয়া, মগ্তের আনন্দ অভ্যন্তরের কীর্ভনে পরিধন্ধিত হওয়াতে 
ই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, এবং এইরূপে নৃত্য করিয়। সমস্ত নিশি 
যাপন করিল। গ্রাভাতে ভক্তগণ কীর্তন শেষ করিয়৷ গঙ্গাঙ্গান করিতে 
চলিলেন; দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখেন যে সম্মুথে জগাই মাধাই ! 
ভক্তগণ বিভীবিক! দর্শন করিয়া সশঙ্কিত হইলেন । শ্রানিমাই এক পার্শ্ব 
'দিয়া য/ইতেছিলেন, তখন দুই ভাই তাহাকে ডাকিয়া! কহিল, পনিমাই 
পণ্ডিত! এ তোমার কিসের সন্প্রা্দায়? এ কি তোমার মজগলচণ্ডীর গীত ? 
আমর! শুনিয়া বড সন্তুষ্ট হচয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন 
যাইয়! গ!ইতে হইবে |” কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্যান্ত ভক্তগণ এ কথার 
উত্তর ন। দিয়। প্ধরিল, ধরিল,” এই ভয়ে গঙ্গা ্।নে দ্রুতপদে চলিয়া! গেলেন । 

শ্রীনিমাইকে ভক্তগণ বলিয়৷ থাকেন যে, যে তাহাকে ডাকে, তিনি 
তাহার বাটাতে যাইয়া থাকেন । জগাই মাধা গ্রতৃকে তাহাদের বাড়ীতে 
ডাকিয়াছিল। এক ঠই নিমাই পণ্ডিত জগাই মাধাইযের বাড়ীতে গীত 
গাহিতে চলিলেন। সে কিরূপে বলিতেছি। 

অপরাহ্কে ভক্তগণ শ্রভূর নিকট বলিলেন য জগাই মাধাইয়ের ভয়ে 
তীাহার। সকলে অস্থির । সেই সুযোগ পাইয়৷ নিতাই বলিলেন যে, 
তাহারও সঙ্কল্প এই যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার না! হইলে আর তিনি 
নগরে হরিনাম গ্রচার করিতে যাইবেন না । নিতাই বলিতেছেন, পপ্রতু, 
সকল লোকেই সাধু তরাইতে পারে । জগতের সর্ববাপেক্ষ) হীন ও কাঙ্গাল 
যে জগাই মাধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করির! পতিতপাবন নামের 
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সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কাধ নদীয়াবাসিগণকে 
দেখাইয়! গৌরব করি ও শ্রীনাম প্রচার করি ।” 
নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মনে আনিধানেন। এবং 
তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর কাছে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিপ্ত 
দরবার করিতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
ভক্তগণ যে জগাই মাধাইয়েব উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়। 
আসিয়াছেন, তাহা গ্রতু বুঝিলেন । বুঝিয়! বলিতেছেন, শ্চোমনা সকলে 
ঘথন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ। খন তাহাদের উদ্ধাবের আব বিলব্ব 
নাই । তাহাদের পাপের কথ! আমার মনে পন্ডিলে মম্ুর পকাইয়া যা। 
পরকালে তাদের কত ঢঃখ ভবে) মনে করিলে দয় চমকিয়া উঠে। একশ 
কঠিন রোগের একমার উদ্ধধ ভরিনাম | অতএব, ( যখ1 চৈতযামজলে )-- 
“আনত যেখানে যত মাছে কাকগণ। 
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ঠন 1 
প্রভু আবার বলি-তছেন, “সকল ভক্তগণকে ডাকিয়। আন । সফ্লে 
একজ্রে কীর্তন করিতে করিতে যাইয়া তাঙারিগকে হরিনাম দিব, দিষ্ক 
অগ্য জগতে হরিনাঁমের শণ্কি দেখাইর 1৭ এঠ প্যান পায়! পনর বাড়ীতে 
ব্হতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন, এবং মলে নগরণকীর্কনে গ্ন্থত উইলেন। 
এই তাহাদের প্রথম নগব-কীর্তন । ভাগের কীর্তন পৃর্নে বহিরজ লোকে 
কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল। কেহ শঙ্খ, কেছু 
ভেরী লইলেন। সকলে পায়ে নুপুর পরিলেন। নৈকাল বেলা, হুনিতাই, 
গ্রঅধৈত, শ্রীবাস, শ্রিগাধর, ভরিদাস, দুরারি। মুকুন্দ। নয়হরি পতৃতি প্রতূর 
বাড়ীর কপাট খুলিয়! কীর্তন করিতে করিতে বাহির ৪ইলেন। বরা 
পনি ঘরে শুতি আছে জগাই মাথাই । 
নিজ মদে মত নিদ্রা যায় ছুই তাই। 
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সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু ধাঁয়। 

নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥ 

করতাল মুদজ আর কীর্তনের রোল । 

চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল ॥ 

আনন্দেতে ডগ মগ শ্রীশটীনন্দন । 

আরম্তিল! মহা প্রত মধুর নর্তন ॥*--শ্চৈতন্তমগল। 

এই সং্কীর্তন দ্রূলের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন। অতএব তীহার 

সমূঘায় স্বচক্ষে দেখ! ॥ তাহার কড়চার অন্থসরণে চৈতন্তমজল লিখিত; 
ন্তরাং এই অগাই-মাধাই-উদ্ধার কাহিনী টৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া 
হইল। আর এই কাহিনীতে যে পদগুলি আছে তাহ সমুদায় সেই 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধুত। গ্রগৌরাজ কিরূপে যাইতেছেন, শ্রবণ করুন্‌-_ 

“্রোগৌরাজনুন্দর যায় নাচিয়! নাচিয়! ৷ 

আবেশে অবশ অজ ঢলিয়। ঢলিয়া ॥ 

চরণেতে বাজে নুপুর রুনু ঝুগ্গ বোলে। 

মালতীর যাল। বিনোদ্দিয়৷ গলে দোলে ॥ 

হেলিয়! ছুলিন্বা৷ গোর। নাচে রজে ঢঙে । 

গলিয়) গলিয়! পড়ে গদাধরের অঙ্গে ॥ 

ধীরে ধীরে নাচে গোর! কটি দোলাইর। | 

অনিমিথে সঙ্গিগণ দেখে তাকাইয়া ॥ 

প্রেমে পুলকিত তন্্ মাতি মাতি চলে। 

ভাব তরে গরগর আখি নাহি মেলে ॥ 

বাহুর ছেলন কিব। ভালি গোর! রার। 

প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়! খসায় ॥” 

নিতাই লবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? কারণ তিনি 


| 
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“গাই মাধাইয়ের ছুর্দিশা ক্ষক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া! তাহার হার 
বিদীর্ঘ হইয়! গিয়াছে । সর্বাপেক্ষা তাহার এরূপ দশা! কেন হুইল, তাহা 
লোচন দাগ ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেন--- 

“দয়ার ঠাকুর নিতাই পরছঃখ জানে । 

অবশ হুয়া পড়ে দীন দরশনে ॥* 

অতএব জগাই মাধাইয়ের ছুঃখে নিতাইয়ের হব বিদীর্ণ হওয়ায়, 

তিনি তাহার ছোট ভাই নিমাইকে বলিরা কহিয়। বাধা করিয়া, কোমর 
বান্ধিয়!, ছুই ভাইকে উদ্ধার করিতে বাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের 
ও 'আননের সীম। নাই, কাজেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে 
ফিরুপে চলিতেছেন- 

“একে ত দয়াল নিতাই আনলোর পার! । 

প্রেমে গদগদ তনু ঢলি পড়ে ধার।॥ 

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিনীকুমার। 

পতিত উদ্ধার লাগি দ্ববাছ পসার়'ঃ 

ডগমগ লেচন ঘুরায় নিরন্তর । 

সোণার কমলে যেন ফিরিছে জ্রমর ॥ 

ক্ষণে “গে!” গো” করে, গোরা বলিতে ন! পায়ে। 

গোরা রাগে রাঙ্গা আখি জলেতে সাতারে ॥ 

সকরুণ দিঠে চায় প্রীগৌরা্গ পানে। 

বলে উদ্ধার ভাই ধত দীন জনে ॥” 

গাই মাধাই সারানিণি যন্তপান করিয়া অচেতন হইয়। নিত 

যাইতেছে, বৈকাল হইয়াছে তবু উঠে নাই। কর্তনের রোল গুনিস! 
তাহাঙ্ের নিদ্রাতক্ত হইল । তখন বিরক্ত হয়) প্রহরীকে বলিতেছে, “তুই 
যা, বাহার! গণগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর, জামানের আর যেন 


২৪৪ শ্রীঅমিয়"নিমাই-চরিত 


নিদ্রাভজ ন! হয়।” গ্রন্থরী যাইয়া এই কথ বীর্তনোম্মত্ত ভক্তগণকে 
বলিল। কিন্ত তাহাতে তীহার! নিরন্ত না হইয়। আরও উচ্চৈঃ্বরে 
সংকীর্তন করিতে লাগিলেন । সে লোক ফিরিয়! যাইয়া! জগাই মাধাইকে 
বলিল যে, নিমাই পণ্ডিত কীর্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাহাদের 
নিষেধ করায় তাহার! শুনিঙেন না। 

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্তত। ছিঙ্গ না, প্রচ্রীর মুখে এই 
কথা শুনিয়। ক্রোপে উম্মত হইল । এলো থেলো তইয়! শুইয়। ছিল, অমনি-_ 
ন্পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন । টলমঙ্গ করি ধায় ক্রোধে অচেতন ॥ 
রাজ! ছুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে। নাশিব সকল বৈষব নর্দীয়। নগরে ॥” 

ইহাই বলিয়া তঞ্ঞন গর্জন করিতে করিতে তাঠার। কীর্ডন্র দিকে 
আসিতে লাগিল । কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয় পাইলেন না, নিরম্তও 
হইলেন নাঃ বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃ্য ও গীত 'আরস্ত করিলেন। 
"তজ্জিয়। গঞ্জিয়। যবে দু ভাই চলে। বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥” 
"দ্বস্তন করিয়। আরে! বাঁড়ায়ে উল্লাসে । হরি হবি বোল ধ্বনি গগনে পরশে ॥ 

কিন্ত ইহাতে জগাই মাধাইয়ের মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ 
দ্বিগুণ বাঁড়িয়। গেল। সাজিয়! গুঞ্জিয়া বাড়ীর উপর জোগ করিয়! উদ্ধার 
করিতে আসিলে সহজ মানুষেরই রাগ হ&, জগাই মাধাইম্নের স্তায় লোকের 
ত হইবারই কথা | বিশেষতঃ জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ। 

“হরিনাম ছুই ভাই সহিবারে নারে। 
বেগেতে ধায়য়ে তার! ভক্ত মারিবারে ॥” 

নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্বাগ্রে 
. পড়িলেন। তাহাদের এ ভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে দ্েখিয়া। 
নিতাইয়ের ভম্ব কি ক্রোধ হইল না, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। গেল; তিনি 
তাহাদের হুর্গীতি দেখিয়। অশ্রবর্ষশ করিতে লাগিলেন । 
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“দীন দয়ার্ চিত নিত্যানন্দ রায়। অুস্রুপূর্ণ লোচনেতে ছুই! পানে চায়।* 
ছুই ভাই দেখিলেন যে তাগাদের সেই পরিচিত সঙ্যামী, তাহাদের 
প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া! রোদন করিতেছেন। ইছ। দেখিয়। তাহাঙ্গের মন 
নরম হইল ন। বরং ক্রোধ আরও বাড়িয়। গেল । 
“সে করুণ আখি দোঁখ পাপী না গপিল। 
ক্রোধ ভরে হই ভাই সম্মুণে দাড়াল ॥" 
নিতাই ছুই ভাইকে সম্মুখে দেপিয়। আর মাধাই অপেক্ষ। জগাই 
একটু ভাল জানিয়া, কান্দতে কান্দিঠ তাহাকে বলিলেন, শজগাই 
হরি বল, বলিয়। আমাকে কিনিয়া লও।” 
নিতাই যখন “দূ গদ হইয়া তশ্রুপূর্ণ নচনে এই কণা বাপলেন, গগন 
সে কথা জগাইয়ের হৃদয় কিঞিহ ম্পশ করি) এবং সে শন 5য় দড়াটল। 
শজগাইয়ের মন অমনি দরবিয়া গেল। লন্তিত ইইঘা সে দীড়ারে রছিল।” 
কিন্ত মাধাইফের হৃদয় জগাইয়ের অপেক্ষা শঙতগুণে কহিন। মাধাইযের 
মন তিজিল ন!, তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল । খন ক্রোধে আর 
কিছু ন। পাইয়া একখান! কলসী খণ্ড লক! নিহ্যানলের নম্তকে অতি 
জোরে নিক্ষেপ করিল । নিঠান'ন্দর মন্তকে উচ। অতি বেগে লাগিল। 
“কলদার কানা সে ফেলিয়া মারে কোপে। 
নির্ভয়ে লাগিল 'নহাানন্দের মশ্বকে ৪” 
নিঙ্যানন্ের মঞ্তকে কলসীর কান! অতি জোরে লাগি, ও তীয়ের 
ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাইাক করিলেন? 
“ফুটিল মু্টি শিরে র্ পরে ধারে। 
“গৌর বলি নিতাই আনলে নৃতা করে ॥” 
কেন নিতাই 'আনন্দে নৃতা করিতে লাগিক্েন? তাহার কারণ নিঠাই 
তথন তাহিলেন যে, ইহাদের আর ভাবন| নাই, ইহারা দিশ্চয়ই উদ্ধার 
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পাইল। এই আনন্দে তিনি “গীর, গৌর” বলিরা নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । মাধাই ক্রোধে দবন্ধ, একবার মারিয়! তাঁহার তৃথি হইল না, 
'াবার আর একখণ্ড কলসী লইয়! মারিতে উঠিল। অমনি জগাই তাহার 
হাত ধরিয়। বলিল, “কর কি? বিদেশী সন্্যাসীকে মারিয়। পেরুষ কি, 
আর ভালই ব।কি হবে? নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে ছুই ভাইকে 
বলিতেছেন-_ 

মারিলি কলসীর কান সহিবারে পারি। 

তোদের ছুর্গাতি আমি সহিবারে নারি ॥ 

মেরেছিস্‌ মেরেছিস্‌ তোর] তাহে ক্ষতি নাই। 

সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥” 

শ্রীনিমাই পশ্চাতে থাকির! শ্রুনিত্যানন্দের মহিমা! ভ্রিজগতকে 

দবেখাইতেছেন। প্রভুর ইচ্ছ! যে এ লমুদ্ধায় উদ্ধার কাধ্য শ্রীনিতাই সারা 
সমাধ! করাইবেন। তাই অগ্রে যে রক্তারক্ি হইতেছে তাহা! ধেন ন! 
 জানিয। পশ্চাতে নৃত্য করিতেছেন । একজন ভক্ত দৌড়িয! গিয়া! গ্রতৃকে 
মংবাদ দিল, আর তিনি ধাইয়া আইলেন। তিনি আসির! নিতাঙকে 
পুর়িলেন- | 
*নিতাইয়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে । 
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাছে নেহারে ॥ 
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল। 
আপন বসন দিয়া রক মুছাইল॥ 
তবে মাধাই সন্বোধিয় বলেন কাতরে। 
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের ভয়ে? 
ূ ইহ! বলিতে বলিতে প্রন কুন হইজেন। ক্োধপূর্ণ নয়নে সেই ছুই 
, জ্ঞাইয়ের গানে চাহিয়া বলিলেন, “হারে পাপাস্থাগণ ! পাপ করি 


'হনিতাইস্বের নৃত্য হুদ 
 ধতোগ্জের পাপ পিপাঁলার শান্তি হটল না, পাপ করিয়! তোদের বিভা ইচ্ছা 
হুইল না? চিরভীধন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অন্ত ীনিতযানক্বকে 
আহ করিয়া, তোদের পাপত্রতের কি গ্রতিষ্ঠ। করিল?” জগাই দাধাই 
কখন কাহারও নিকট মস্তক নত করে নাই । তাহার! তখন আপনাদের 
বাড়ীতে নিষ্ধের অস্ত্রধারী লোক স্বারা পরিবেষ্টিত । ছুই ভাই খনে 
করিলে তখনই তক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। ভাঙার! নদীয়ার 
রাজা, অথচ নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্কা বলিতেছেন, উ! 
দুই ভাই কেন সহ্য করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। মিখাইকে 
দ্েখিক়াই মাধাই জড়ীভূত হইয়। পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমত| 
পর্ধাস্ত রহিল না। প্রভু আবার বলিতেছেন, “ছারে পাপাস্মাগণ ! 
নিত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন যে, তোরা তাহাকে মাঞ্জিলি? 
বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিতে তোদের একটু দয়৷ হল না? তোদের মি 
মারিবার ইচ্ছা ছিপ, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের ও তুধনের 
পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমানশৃদ্ নিত্যানিনকে আহত করিয়। গড 
তোরা তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি! এখন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর | 
যেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি, বিচারকের সম্মুখে থাকি! তাহায় দুখ 
পানে তাকাইর1 কাপিতে খাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি 
“দণ্ড হয়, ইহ। ভাবিষ্বা গ্রভুর বদন পানে চাহিয়া! তয়ে কাপিতে লাগিল । 
কারণ তাহারা বে অপরাধী ও দণডার্ছ, এবং প্রভু যে তাহাদিগকে বড 
করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের মনে অটলয়পে অবিকার 
করিয্াছে। তখন প্রভূ উচ্চেঃস্বরে “চক্র” “চক্রে” বগিয়। ভাকিলেন? 
এখন নিমাই উচ্চৈঃখ্বরে গ্চক্র” “চত্র” বলিয়া আহ্বান করিলেন, খন 
আছে স্বদ্তিত হইলেন । মুরারি গুপ্ের শরীে উহরুদানি প্রকাশ হই 3 
এহন খন সুরারির বেছে প্রবেশ কছিতা। গর্জন করিতে: কী 


নী 


বলিতেছেন, প্প্রভূ! হু্র্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে 
অনুমতি দিল, আমি এখনই ও ছুবেটাকে বমঘর পাঠাইয়। দিই ।” 

বখন নিমাই “চক্র” বলিয়া ডাকিলেন, তখন নিতাই সকিত ও 
উৎকষ্ঠিত হইয়া! ধাড়াইলেন । বখন মুরারি গরভূর নিকট ছই ভাইকে বধ 
করিতে অন্গমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া 
গিয়া, সুক্বারির ছুটী হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "ভাই ক্ষম। দে ।” ইহাই 
বলিয়৷ নিতাই পশ্চান্দিকে চাহিয়া দেখেন ঘে, সুদর্শন চক্র অগ্রির আকার 
ধারণ করিয়া! জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে । তখন নিতাই ব্যস্ত 
হই! কুমবর্পন চক্রকে করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নুদর্শন ! 
ক্ষম! দাও, তুমি এই ছুই ভাইকে মারিও ন।। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, 
এই ছুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।” ইহা বলির] নিতাই ব্যন্ত হইয়া 
প্রভূর চ্নণে পতিত হুইলেন। বলিতেছেন, প্রভূ! কর কি? সব 
ভূলে গেলে? তোমার এবার ত কাহাকেও দণ্ড করিবার অধিকার নাই? 
ভূমি না বলেছিলে এই অবতারে আর চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও 
ক্কায়ণ্যরসে ডুবহিয়া! মলিন.. জীবকে উদ্ধার করিবে? যে ছট্ট তাহাকে 
আদি হধ কয়, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে ?” 
” নিত্যানন্ধ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্তগণ এবং 
উপস্থিত বু নাগরীয়! ( বাহার! এই গোল দেখির! সেখানে আসিয়াছেন ) 
(নিশ্চল হইখ। সমন্য ঘটন। দেখিতেছেন ও. গুনিতেছেন। 
': নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষ্য করিয়। বলিতেছেন, "প্রত! এই 
ছইটি প্রানী আমাকে তিক্ষ। দাও । আহি এই হইটি জীব জইয়। তোম1র 
স্বীনবন্ধু ও পতিতপাবন প্রস্ৃতি নামের গরিম। রক্ষা করিব ।” কিন্ত 
'নিতাইয়ের অনুনয় দিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রকে 
কিন গেখির। আহার বলিডেছেন, প্প্রড! আদার কপালে সাখাক্ত 


নিত্যানঙ্ছের বাছুতি মিনতি | ২৪৯. 
"আঘাত লাগিয়াছে, আর উহ! দৈধাৎ লাগিয়াছিল, গাই ও. মাধাইফের 
আমাকে তয় দেখান ব্যতীত, যারিরারউদ্দেপ্ত. ছিল না। প্রভু! আমি 
রূপ বলিতেছি, আমি একবিদদুও ব্যথা পাই নাই। প্রভু! মার! ছাড়! 
তুমি এখন বাহ করিতেছ, এ সমুদায়ের উদ্ধত আমার গৌরব বৃদ্ধি ও 
মান রক্ষা করা। আমার মান ছারেখারে বাউক, তোমার অভয় পদে 
এই ছুই মহা ছুঃখী জীবকে স্থান দাও ।” 


এ স্থানে চৈতন্তমঙ্গল গীত হইতে কিঞ্িৎ উদ্ধৃত করিতেছি, বখা-- 


"নুদর্শন বলি প্রত শ্বরে বারে বার। 

শুনির' মুরারি পু ছাড়য়ে হঞ্চার ॥ 

মূরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বস্তর | 

আজ্ঞ! পাই এ হই পাঠাই বম্থর ॥ 

গুনি নিত্যানল ধরেন মুরারির হাত। 

ছেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাৎ ॥ 

সথদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়া । 

জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া! 

দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়। 

না মারিহ বলি সুদর্শনকে রছায়। 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে । 

এই ছুই পতিত প্রভূ মোরে দেহ দানে । 

আর বুগে যুগে দৈত্য কমিলে উদ্ধার । 

নশরীরে এ ছইয়ের করহ নিদ্ভার ॥. 

কর জোড় প্রদুযে বলছে নিত্যানু।. . .. .... 
না হ'ল নিস্তার কলি পাও হয ॥,.. ...... :.. 


২৫৬, ভীগাবাননিগাইনাকিত .. 


সংকীর্তন আরঙে তোমার অবস্তায় | 
কপায় সফল জীবের করিবে উদ্ধার ॥ 
ঘে মারিবে তারে বদি করিরে 'সংহার | 
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার ॥ 
গুনি নিত্যানন্ধ বানী প্রভু গৌরচচ্জ । 
কান্দিতে লাগিল! কোলে করি নিঙ্যানন্ধ | 
অগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আত্তি, বিনয়, কাঁকৃতি 
মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সঙ্কল্প; তাহার একবার উর্ধপানে চাহিয়। 
সুদর্শনেয় প্রতি মিনতি, একবার ছুটী হাত ধরিয়! মুরারিকে মিনতি ও 
একবার প্রভুর চরণ ধরিয়। অরন্থন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন 
গন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হুইয়াছেন। সে তিন 
জন--প্রতু শ্বয়ং। আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহার্দের জীবন 
ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরভাবে প্রার্থন। করিতেছেন, তাহ তাহার কর্ণেও 
শুনিধার অবকাশ পাইঞ্ডেছে না । তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর 
মুখপানে রহিয়াছে । তাহারা দেখিতেছে প্রভূ রুদ্র অবতার, মুখে 
শীহার করুণার চিহ্ছদাত্র নাই । ইহা! দেখির! তাছার! একেবারে জড়ীভূত 
হুইয়। পড়িয়াছে। 
বখন নিত্যাদঙা দেখিলৈন যে প্রস্ভু কোমল হইতেছেন না, ' তখন তিনি 
নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন? "প্রত | আর এক কথ! বলি, তূমি এ ছুটীকেই 
এড করিতে পার না, বেহেছু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে 1” 
অমনি প্রভুর সুখের কঠিন ভাব অন্তহিত হইগ। তিনি বলিতেছেন, 
“গাই তোমার প্রাণ রর্জ! করিয়াছে | সে কি?” দিভাই বলিঙগেন, 
“বাধাই ধখন-দ্বিভীরবার 'ফলসীখওড ছার) আমাকে প্রহার করিবার উদ্ভোগ' 
বকছে ছাখন-আগাই তাহার হা ধরির1 তাহাকে নিবারণ করে, আর তাঁহাকে 
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, তিরস্কার করিয়। বালে যে, দে অতি নির্দয়, কারণ সে বিদেদী পক্জামীকে 
'মারিরাছে। তাহাতেই মাধাই. আমাকে আর মারিতে পায়ে নাই ।* 

প্রভু বলিতেছেন, “ভূমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত 
ধরিয়া তোমাকে বাচাইর়াছে 1 এই জগাই? হারে জগাই, ভুই আফার' 
নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি? তবে ত আমি তোরই হইলাম। 
আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি! ইহাই বলিয়। শ্রীনিমাই সর্ধদমক্ষে 
সেই অল্পৃশ্ত পামর, সেই শত শত নরনারী হত]াকারী জীবাধষকে হ্থায়ে, 
গাঢ়রূপে ধরিয়! আলিঙ্গল করিলেন। জগাই তথন কি বলিতে গে, 
কিদ্ধু কথা ফুটিল ন।; অমনি ছিন্সযূল ভ্রুমের সকার দীঘল হইয! মৃত্বিকাঁয় 
অচেতন হইয়। পড়িয়৷ গেল। 

মাধাই সমুদায় দেখিতেছে। গ্রতুর রুত্রযৃত্তি দেখিল; আবার জগাইকে 
করুণ করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমূবায় পাপকর্ের 
অর্থভাগী ভ্রাত! ভ্ীগৌরাজের দক্ষিণ পদখানি হদয়ে ধরিয়! ধুলায় লু্টিত 
হইতেছে, আর অশ্রজলে উহ! ধৌত করিতেছে । তখন মাধাইযের 
চৈতন্ত হইল, আর “আমাকে রক্ষা! কর” বলিয়। সে তখনি শ্রীগৌরাদের 
পদতলে পডিল। 

প্রভু মনি ছুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। হটিয়। বলিতেছেন, “ওয়ে 
অধম, তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়! জীবের উপর এত অত্যাডার 
করিয়াছিস্‌, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিভ্যাগ করিয়া, আঁঞ কেন ধুলায় 
লৃিত হইতেছিস্‌? নদীয়ার রাগ! হইয়া! এখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্‌, 
ইছাতে তোর লজ্। বোর হইতেছে ন11 মাধাই, জাম! হইতে তোমার 
উদ্ধার, হইবে না ।” 

“নবন্ধীপের রাছ। হও ভোমরা কন ।. 
রাজ! হয়ে কি কারগে বান এন 1” : 
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ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “তৃমি জগতের পিতাঁঃ' 
কৃগি বদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যাইব? 
প্রভু! খআমর। ছুই তাই একত্রে পাপ করিলাম 7 তৃমি দয়াময়, জগাইকে 
উদ্ধার করিলে, আর আমাকে পরিত্যাগ করিবে, এ ত তোমার উচিত নয় ।* 


প্র বলিলেন, “জগ্গাই আমার নিকট অপরাধী । যে আমীর নিকট 
'অপরার্থী হয, তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্তের অপেক্ষা 
করিতে হয় নী। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । 
আমার ভক্ষের নিকট যাহারা অপরাধী, তাহাদের অপরাধ বমি লন 
করিতে পারি না! । তাহ! হইলে ভঞ্জপ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে 
উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই | নৃশংস অত্যাচারী নিষ্ঠুরকে স্পর্ধা দেওয়। 
'ত দয়াময়ের কার্ধ্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কাধ্য। 

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "প্রভূ! তোমার নিকট আমি 
কল্পণা প্রার্থন! করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম করিয়াছি, 
তাহাতে ক্ষম! মাগিবার পথ রাখি নাই । তবে আমি সরলভাবে মনের 
কথা বলিতেছি | আমার ভ্বদয় হইতে আশ1 যাইতেছে না। তুমি যে 
আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবে, ইহা! আমি কোনক্রমেই মনে ধারণ! 
করিতে পারিতেছি ন!। তুমি আমাকে বলিয়া দাও, আমি কি উপায়ে 
উদ্ধার পাইতে পারি । আমি তাহাই করিব 

প্রত তখন ভ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবায় চেষ্টা! করিতে- 
ছেন, ফিন্ধ করণ গ্াখি তাহ। করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব 
শ্বজূর পারেন গোঁপন করিয়া বলিলেন, “মাধাই ! তুমি শ্রীনিত্যাননোর 
অঙ্গে র্তপাত, করিরাছ, তুমি তাহার কাছে দপরাধী। হীনিত্যান্দ 
বাম, ভূমি ভঁহার চরণ* গঁখানি ধরিয়া পড়। বনি ভিনি তোমার 
ভাপরার গঞ্জন! করেন, তবে সুমি মৃক্ধ হইলেও হইতে পার 1” এই কথ: 
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বলাতে মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়ি ভ্রীনিত্যানলের চরণ ধরিয়া 
পড়িলেন ও বলিলেন, “প্রত | তৃমি ক্ষমা করিলেই, ভগবান আমাকে 
ভ্ীচরণে স্থান গ্িষেন |” 

শ্ীগৌরাঙ্জ অমনি শ্রীনিত্যাননোর হাত ধরিয়া বলিতেছেন, “পা 
ভূমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, ভূমি বে 
তাহাকে মার্জন। করিতে প্রস্তত, তা জগতে সকলেই জানে । কিন্তু গাছ 
উচিত নয়, বেহেতু তাহা হইলে, এই ভ্রাতা উচ্ভার অপরাধরাশিফে অতি 
লঘু ভাবিবে । অতএব এই অধমকে রক্ষা করিতে আমি তোমায় নিকট 
মিনতি করিতেছি, ইহ! বুঝিতে পারিলে ইার হৃদয়ছগম হইবে বে, ইহার 
অপরাধ কিরূপ গুরুতর | শ্রীপাদ ! ভূমি মাধাইকে জমা কর, বেছে 
সাধুজন অনুতপ্ত ও চরণাঙ্ররিত বাক্তিগণকে চিরদিন ক্ষম! করিয়! থাফেন। 
অতএব এ অধমকে 'ক্ষম1 করিয়] সাধু ও পাপাত্বায় কি বিভিন্নতা তাহার 
"পরিচয় দাও ।” 
ইহাতে প্রীনিত্যাননদ গদ গদ চইয়! বলিলেন, “প্রত! ভূমি আমাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া! এট ঢুইটি পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা জাহি জালি। 
আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছে। 
তাহাই হউক, আমি উহ্বাকে ক্ষম! করিলাম । তাহা! কেন, আগি কোমার 
কামক্ষে সরলভাবে বলিতেছি যে, বন্দি আমি কোন জন্মে কোন সংকর 
করিয়া থাকি, তাহা আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম । তুমি এই পর 
দুঃখী অন্ুতগ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও ।” হথ| শ্রীচৈতন্ততাগবতে-.. 
"বিশ্বস্তর খলে গুন নিত্যানন্দ রায়। 
পড়িলে চরণে কপ] করিতে ভূয়া 4” 
ভাহাতে--“নিতানন। বলে প্রত কি বলিব মুচি 
বৃক্ষদ্ায়ে ক্কুপা! কর সেই শক্তি তুঞ্ি॥ 


২৫৪. পীর নিধই্চয়িত 


কোন জন্মে থাকে যদি আমার ভুত । 
সব দিলু মাথাইয়ে শুনহ নিশ্চিত ॥ 
ষোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই ।' 
মায় ছাড় কপা কর তোমার মাধাই ॥৮ 
তখন নিত্যানন্দ পদ-লুষিত মাধাইকে সন্কোধন করিয়া বলিতেছেন; 
“ওরে নির্বোধ |! সেই কপামশধ ভোঁকে অগ্রেই কপা করিন্নাছেন, 
দেখলি না? তুই ছার, তোর নিমিত্ত প্ীভগবান আমার নিকট অনুনয় 
বিনয় করিতেছেন । এস বাপ মাধাই, তোকে আলিঙ্গন করি।” ইহাই 
বলিয়। গ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়! আলিঙ্গন করিলেন, আর মাধাইও 
জগাইয়ের পার্থ অচেতন হুইর। পড়িলেন। তখন দুই ভাই ধুলায় পড়িয়া 
রছহিলেন । উত্তান-্নয়ন, তাঁচ। হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে, উভয়ই 
ম্পন্দহীন, চেতনাশৃদ্ক, অঙ্গে সাড়! নাই । ভক্তগণ “হবিবোঁল* “হরিবোল” 
বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়| নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
তখন সে স্থানে এত কলরব হুইল, আর কি ভক্ত কি অভক্ত, নানাভাবে" 
খমন হিবশীরুত হইতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রভূ ও তীষ্চার পার্যদগণ 
আয় থাকিতে পারিলেন ন।'। জগাই মাধাইকে ত্ী অবস্থায় রাখিয়া 
ভ্রীনিমাই ভক্তগপসহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। প্রভূ নিজ বাটাতে 
তত্তগণ লইয়া! প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রান্তিদুর করিবার নিমিত্ত 
কেই পিড়ায়, কেহুব! আঙিনায় বসিলেন। যে অভভুত কাণ্ড সকলে, 
খবচক্ষে দেখিলেন, ভাঁছাতে কাহারও বাক্যক্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিল না। 
সকলেই আপনাপন মনের ভাবে বিভোর হই বপিষ্া রহিবেন। ফ্রেমে 
সন্ধ্যা হইল) এমন সময় দ্বারে প্ঠাকুর 1?” “ঠাকুর! বলিয়া কে 
চীৎকার করিতেছে, কলে গুদিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, 
জগাই মাধাই ঘারে দাত়াইত। ভাঁকফিতেছেন। তখন প্রভু তাহাদিগকে ভা কিয়া 


মাধাইয়ের কাত রুপা ২৫ 
, খনিতে মুরারীকে পাঠাইলেন। মুয়ারি এই অবড়াযে হযুমান। তাহার 
শরীরে বখন হল্তুমান প্রবেশ করিতেন, তখন তীহার বলের সীম! খাকিত 
না। জগ্গাই মাধাইয়ের স্বায় বলবান আর কেহ ছিল না, তাহাদের মলে 
এই বড় গর্ব ছিল। মুয়ারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া, তাহাদের 
সেই বলের দর্প নাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, প্ধুরারি উহ্নাদিগকে 
এখানে আন ।* বথ' শ্রচৈতন্তমজলঃ-_ 
“এখানে আমার ঠীই আনহ মুরারি 
আজ্ঞ। পাইয়! দুহারে আমিল কোলে করি ॥* 

মুরারি, বীরের স্তায়, ছু'ভাইকে “কো” করিয়। আনিলেন। ভুভাই 
আসিয়। গ্রভৃর আঙ্গিনায় অচেতন অবস্থায় দীঘল গড়িলেন। খন 
প্রভূ নিত্যানন্জকে আজ্ঞ। করিলেন, “পাদ ! এই ছু'জনকে জাহ্বীতীরে 
লইয়। যাইয়৷ ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও।” ইহাই বলিয়া গ্রাতু ও 
ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া! কীর্তন করিতে করিতে জাঙাবীতীয়ে 
চলিলেন। ছুই ভাইয়ের চেতনা! নাই, হুৃতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি 
করিয়া! লইয়] গঙ্গাতীরে মৃতব্যক্তির স্তায় শোয়ান হইল। তখন নমীরা 
টলমল করিতেছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এই সংবাদ গুনিয়াছেন শুনিয়া 
সেই দিকে ঘৌড়িয়াছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টক্কারী ক্র্যাত্র ধরা কি 
মার। পড়িলে দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধর! 
পড়িয়াছে, ইহা! দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলুগুলু পড়িয়। গেল 1 ক্রমে 
নাগরিয়াগণ ভুটিতেছেন ও কলরবও বৃদ্ধি পাইতেছে। ধীহার পুর্ধে বিরুপ 
করিয়াছিলেন, তাছারাও দেখিতেছেন বে, যে জগাই মাথাই একটু পূর্বে 
নদীয়ার “রাজা” ছিলেন, নদীয়ার যাহাঁকে যাহা ইচ্ছা করিছে পাঞিতেন $ 
করিতেন, সেই নদীয়ার রাজ! অস্ত নিমেষের, যথ্যে খর এক একি 
প্রাণ হইয়াছেন। সেই দৌর্দও গ্রতাপাদিক রাজাহর এরম দুলা পুটিজ ? 


২৫৬ প্রশসিকনিগই-চগিত 


তখন শ্রীগৌরাদ গভীর দ্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্পোকে গুনিতে পান্ধ . 
এইরূপ ধরিয়া বলিলেন, প্ভ্রীপা্ নিত্যানদা, আমি এই ভইটি জীব 
আপনাকে দিলাম । 'জাপনি ইহাদিগকে গজাঙ্গান করাইয়া হরিনাম দান 
করুন।' এই মুহূর্তের কাধ্য বর্ণনা! করিয়। অনেক প্রাটীন পয আছে। 
তাহার মধ্যে একটী নিয়ে দিলাম । নিত্যানন্দ ছুই ভাইকে বলিক্টেছেনঃ- 


“আয়রে জাবী তীরে ছুটি ভাই। 

আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই ॥ ঞরু॥ 
মাধাই মার্লি মার্লি কর্লি ভাল রে, 

এখন হরি বলে নেচে আন ॥ 

তুই মেরেছিস্‌ কলসীর খণ্ড। 

আজ, হরিনাম দির করিৰ দণ্ড |” 


জগাই মাধাই তখন অচেতন। কাজেই চলিয়! গঙ্গার মধ্যে যাইতে 
পারিলেন না৷! ভক্তগণ মহানন্দে তীহাদ্দিগকে স্বপ্ধে করিয়া জলে লইয়া 
গেলেন। যখন ঝলের মধ্যে ছুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, 
তখন জগাই মাধাইয়ের চেতন হইল। শ্রীগৌরাঙগ, ভক্তগণ ও জগাই 
মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাঙ্গান করিলেন। 

গঙ্গাতীরে দীড়াইয়া সহত্র সত লোক কৌতুক দেখিতেছে। 
জোৎঙামরী রজনী, ক্তরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে ন1। 
তক্তগণ গঞ্জাজলে দীড়াইয়া, মধাস্থলে শ্রীগৌরাঙ্ছগ ও জগ্গাই মাধাই। 
গাই মাঁধাইয়ের হাতে তাম। তুলনী দেওয়! হইল । প্রীগৌরাঙগ, তাবজ্োকে 
সনিতে পার একপ পস্তীর ত্বরে বলিজেন, “হে মাধব (মাথাই) ছে 
ঘগয়াখ ( জগাই )1 তোমর। এ বাবৎ পর্থান্ত হত পাপ করিয়াছ, তাহা 
তান! ভূললী ও গঞ্াজল দিষা উৎসর্গ কিয় আমাকে দান কর, কিয় 





প্রভু, ভকগণ'ও জর এাধাই গার মাবারে.. ২৪৭ 
ভোমর! নিম্পাপ ও নির্খাল হও।” ইহা বলিয়া তাহাদের পাপ জইযার 
স্যস্ত প্রভূ সর্ধবলোকের সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন। 


তখন জগাই মাধাই নিতাস্ত কাতর হুইলেন। প্রনুকে মুখের দিকে 
“টাহিয়। বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ তোমাকে কুহ্ম ও চন্দন উপহার 
দির! থাকেন। আর আমর! ছুই ভাই--পাপাক্মা, তোমার শ্রীকয়ে পাপ 
'দ্বান করিব! প্রভু তাহা হইবে ন। আমরা অপরাধ করিয়াছি, মনক্থে 
প্বগড লইব। তুমি এই ক্কপ1 কর বে, পাপের নিমিত্ত আমর বই ছুঃখ 
পাই না কেন, তোমার শ্রীচরণ যেন বিশস্বত না হই। আমরা তোমাকে 
পাপ গিতে পারিব না ।” 

প্ীগৌরাঙ্গ প্রভু আধার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই যাধাই যে 
কথা বলিল, তাহার উত্তর না দিয়! শুদ্ধ এই বলিলেন, প্জগাই মাধাই! 
€তোমাদ্ের পাপ আমাকে দিয়! হুখে হরিনাম কর।”" ইছাতে মাধাই 
বলিলেন, “গত! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমার! তোমাকে আদাছিগের 
পাপ দিতে পারিব না । যাবৎ চন্তানূর্ধ্য থাকিবে ভাবৎ লোকে বলিবে হইটী 
অরাধম, জগাই মাধাই ভগবানের হনে তাহাদের পাপয়াশি দিযছিল '” 

ইহাতে প্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে স্োধন করিয়া! বলিলেন, প্মাঁধাই।' 
কি নির্বোধের 'ন্তায় বলিতেছ ? প্রীভগ্গবানের এক নাম পতিতপাবর | 
অনেকে আছেন ধাহার! বলেন, “ভগধান সাধুর বন্ধু ও পতিতের জনি 1” 
তিনি বে পতিতপাবন, অগ্ত তেমিরা ছুই ভাই তাহার সাক্ষী হও? 
তোমরা! ভাঁবিতেছ, তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের ফলক হইবে) 
কিন্ত তোমাধের বদি কলঙ্ক হয়, প্রীভগবাঁনের বল হইবে 1 জীবৈর 
. ফলক হয় হউক, কিন্তু ভীভগবানের বশ হউক । উতুগবানের ধন কত 
তোমাবের খায়! জীবের নিকট লম্যকরপে '্রকাশিত হউক। অতএব 
এতোমর! তিলার্ধ বিলঙ্ব ন। করিয়। অনারাসে ভডূর হপ্ঠে গাপ এয়া রড, 


২৫৮ প্রীঅঙিশনিনাহিণরিত 


এমন সময় শ্রীগৌয়া্গ আবার গন্ভীর ত্বরে বছিলেন, পজগাই মাঁধাই 
আমি ভিলোক মাঝারে তোদের পাঁপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ 
আমাকে দিয়। তোরা নির্দল হ।” তখন প্নিত্যানন্দ দান অগ্জ পড়াইতে 
লাগিলেন । জগাই মাঁধাই সেই মন্ত্র পড়ির! প্রভুর হন্তে আপনাদের পাপ 
উৎসর্গ করিয়া দ্িলেন। আর প্রভূ সকলকে গুনাইয়া গভভীরগ্বরে 
ধলিলেন,-৮*তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম ।* 
অন্তরঙগণ তখনি দেখিলেন ষে, প্রতৃর সোণার বর্ণ অমনি কাল চ্ইয়। 
গেল। বথা, প্রীচৈতন্ত ভাগবতে £-- 
"ছুই জনের শরীরে পাতক নাই আর। 
ইহ বুঝাইতে হ'লে! কালির! আকার |" 
সকলে প্লান করিয়া! আবার প্রভুর বাড়ীতে আসিলেন। আসিয়া 
আবার কীর্ডন করিতে লাগিলেন। সে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই 
যাধাই, প্রভু পিঁড়ায় বঙিয়। দেখিতেছেন । যথা চৈতন্থমল গীত-- 
“একি ঠাকুরাল, এ যে মাধাই নাচে । গ্র॥ 
জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, আবার মাধাই নাচে ॥ 
নাচে হরিবোল হুরিবোল হরিবোল বলে।” 
ছুই ভাই প্রভুর বআঙগিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর 
শী ও রিজুপ্রিয়া-ধীহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় বাহতে সশঙ্কিত 
ছিলেন,স্প্পভাত্তর হইতে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের 
আনন্দ অধিক্ষণ থাকিল না। একটু পরেই তাহারা কানদদিতে লাগিলেন, 
এরং সে ক্দামের শান্তি কোন ক্রমেই হইল না। 
তীহার। ছুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভককগণের বাড়ীতে থাকিলেন। 
কিন্ত তাহাদিগের আর্তিতে তকগণ অস্থির হইলেন। ছুই ভাই আহার 
ভাগ করিঙেন। তীছাবের ফাধ্য হইল, হই জন্য হরিনাম জপ ও. 


মাধাইয়ের সী শরা্থনা হষ্ ' 


-জঙ্গন। এ্ীনিত্যাননোর 'বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোনজনেই 
'সাধাইকে সান্তনা! করিতে পারেন না। তিন শত সহম্্ বার বলিলেন ও 
বুধাইলেন যে, তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্ত মাধাই ও গাই শাসক 
হইলেন ন!। 

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, “প্রত! তোমাকে আঘাত রী 
তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই; কারণ ভুমি আমার পিতা, আমি 
তোমার পুত্র । অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে । কিন্তু আমি যে কত 
জীবকে হিংস। করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি লা। 
আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তীাগদের গ্রতোকের চরণ ধরির। ক্ষমা! মালি | 
কিন্ত আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়! কার কি অনিষ্ট করিয়াছি 
তাহ! জানি না। আমি যদি সেই সব লোকগুলি পাই, আর তাঙাদের 
চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধ হয় আমার হৃদয়ের তাপ বাইতে পারে?» 

নিত্যানন্দের সহিত পরামশ করিয়া! মাধাই নঙগীয়ার ঘাটে আলিয়া 
বঙ্দিলেন। পরিধানে একথানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, জ্রসান ও 
অনিদ্্রায় শরীর পীর্প। সেই নদীয়ার রাজ! খাটের এক কোণে বসির! 
হরিনামের মাল! লইয়৷ নাম জপ করিতেছেন | হবে কেহ খাটে আসিতেছে 
খাধাই উঠিয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া কাতর খবরে কালিক্ছে 
কাঙ্জিতে বলিতেছেন, "আপনি ক্বপ1! করিরা আমাকে উদ্ধার কক্ছনণ 
বমি জানিয়া। কি না জানিয়। বদি আপনাকে কোন ইহখ দিয়া থাকি, 
তধে আপনি আমাকে ক্ষম। করিলে ভীভগবান আমাকে গম করিবেন 1৮ 

মাধাই বিচার না করি, বালক বৃদ্ধ, অর নারী, টঞ্তলি রাঙগগ, : প্রতি 
জনের প্রতলে পড়িয়া, এইর়ূপে রোদন করিতে লাগিলেন মর্দীবায 
রাজার এই দা দেখিয়া লকলে বে কেবল মাধাইকে সম, করিগের ডাহা! 
এখে, বিনি সাধাইয়ের 'অবন্থ। ছিলেন ভিনিই কাছিতে 'লাহিির? 


২৬? শীঅধিবনিয়াইিশিত 


এইকপে মাধাইয়ের ধারা, লোকের মন নির্দল ও নগয়ে হয়িনাম প্রচার 
হইতে লাগিল। 

মাধাই শ্ীধাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন ন1। শ্রীনিত্যানদ আজা। 
করিতেছেন, তবু মাধাই অল্প গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন|, কেবল ক্রদদন 
করিতেছেন । শেষে শ্রীনিত্যানন্৷ শ্রীঃগীরাঙ্জকে সংবাদ দিলেন, বং 
তিনি ত্বয়ং আদিলেন | শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়। দেখেন যে, মাধাই সম্মুখে 
অন্ধ রাখিয়া আছার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন । 
শ্ীগৌরাঙ্গ তখন নন্মুথে বসি বুঝাইতে লাগিলেন, “মাধাই ! তোমার 
সমস্ত পাপ জামি গ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমার সম্মৃথে বসিয়া আছি, 
এহং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে 
প্রস্তুত আছি, ভূমি শান্ত হও ।” 

ইছাতে মাধাই বলিলেনঃ “প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি বখন 
আনার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি বখন আমার 
পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্ত 
এখর যে রোদন করিতেছি, এ আমার পাপ শ্মরণ করিয়। নয়, তোমার 
করণ! প্ররণ করিয়। । আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দণ্ড 
বদি আমায় ভোগ করিতে হইত, তবে আমার হুঃধ থাকিত না। আমি 
অস্পৃন্ত পাম, ভাহ। গ্রাহ না করিয়! ভূমি আমাকে যত করুণা করিতেছ, 
ততই আমার আত্মগানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে 
ঘলিয়। জামাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অস্ুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্ত 
ভূমি যা! কি, আর আমি ব1 কি? গ্রন্থ! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে 
আমাকে করুণ। করিতেছ, সেই পরিমাণে আমায় কুঃখ বাড়িতেছে।” 

এখানে ইহ ছিজ্ঞাস। বা ধাইতে পারে যে, গ্থগবান্‌ বখন দ্ষঘং 
বাধাটয়ের পাপ গ্রহণ কদ্ধিলেন, তখন তাহার এত কাডয়ে রোদন কেন? 


মাধাইহের জা প্রার্থন। ২৪৯, 


' ইহার উত্তর এই যে, অবনত ঈশ্বর সর্বাশক্কিমান, তিনি সকলই কারিতে 
পাঁয়েন। কিন্তু তথাচ তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। 
শরীরে পাঁপ প্রবেশ করিলে এ পাপ আগ্তাপানলে গলিয়া নয়ন ছায়া 
বাহির হইয়। থাকে । এই তীহার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল? 
যদিও প্রভু মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট 
ভোগ করিতে হইল । ভগবানের আজ। যে, পাপের ফল ভোগ করিতে 
হইবেই হইবে । শ্রীগৌরাজ মাধাইয়ের় পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্ত 
সমুধায় নিয়ম ঠিক রাখিয়া । তিনি স্থেচ্ছাময় ও সর্যেশ্বর বলিয়া, বালকের 
মত, বাছা ইচ্ছা! করেন ন!। ৃ্‌ 

তিনি থে গৌর-দেছ অবলম্বন করিলেন, তাহ! গ্রকুত গ্রশ্থাবে নিত্য ও. 
চিন্য় ও তাহাতে শরীক ও শ্রীরাধ। নিয়ত বিরাজ করিতেন । তবে 
নিমাই কেন আহার করিতেন, কেনই ব। নিষ্ত্র বাইতেন? এ দেহের 
কিকোন রোগ হইয়াছিল? প্রীভগবান যখন গ্বেহ লইয়া নর-সদাক্ধে 
বিরাজ করেন, তখন দেহের সমুদায় ধর্ম তাহাও সাধারণ জীবের সান 
পালন করিয়। থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ খ্বভাবের বে নিয়ম তাহা 
পালন করিতে হইল। 

মাধাই স্রন্গচর্ধয ব্রত লইলেন ও গ্রত্যহ ছই লক্ষ হরিনাম জপিতেন। 
তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহত্তে কোদ।লি দিয়া একটী খাট গ্রন্থ 
করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের খাট বলিত। এখনও 
নবন্বীপে যাধাইয়ের থাট গ্রপিদ্ধ আছে এইটি মাধাইয়ের গান 

“তোমরা ছুতাই গৌর নিতাই। 
আমর! হুভাই জগাই মাধাই ॥ 

মাধাইর়ের খংশীর়গণ অভ্ভাপি জাছেন। "তাহারা লোহীয় হাঙাণ, 

পরম বৈষাব, গৌর তক্ত। 


এই প্রখর. 

আয় ঘট যুই খা! বলির! এ জ্রন্তাব বগাথ হরিব। প্রীভগবাস ও 
. আবতায়ে হন জীষগণকে শুধু খরণাঁর উদ্ধার ফরিছেন, ভখন উঞইে 
. গায়ণ ফেন করিলেন? তাহা উত্তর এই যে, কোন ফোম জীব এর়প ছী্দ 
অধ! প্রাপ্ত হয় বে, তাবাদিগঞ্চে ভয় বাঘীত শুধু করণায় বলীতৃষ্ট! বরা 
দ্বার না। গুধু করুণায়। জগছি কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল ।ন!। 
সাধাই ভয় পাইয়া, তবে আপনার হুর্দশ! ধুযিতে পারিল। 

খা এক কথা, এই,”-গ্রগৌরাঙ্গ অচেতন হু'ভাইকে ফেলিয়। ফেন 
$লিয়। আমিলেন 1 ইহার উত্তর এই বে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত 
লেকের ভীড় হয়। ছিতীয়তঃ জোর করিয়। বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার 
কর! নিয়ম সয় | লে উদ্ধার ঠিক হয় না । নিয়ম এই যে,--কৃপাপ্রার্থী জীব 
অনুগত হট, কপ প্রার্থন! করিবে তবে তাহার হয়ে যে বীজ অন্কুরিত 
হা, ছাছা সজীব থাকির। পরিবর্ধিত হইবে | ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের 
ধন উদ করিয়। গিয়া চলিয়া আদিলেন। আর তাহার! আসি 
টিয়া লাভার লইলেন। এবং তখনই গ্রন্কত প্রস্তাবে তাঁহাদের উদ্ধায় 
বত আধ হইল । 


